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সুচি 


77. প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকীয় [0 ০৪ 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) শিক্ষা-সংস্কৃতি 
জাতীয় শিক্ষা কী ও কেন? ০৬ 
| রে কওমী মাদ্রাসা বনাম আধুনিক শিক্ষা 
ল্লামা নূরুল __ড. আফ মখালিদ হোসেন 
4 প্রধান সম্পাদক মহাজীবন 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী অতীত বুষুগানে দীনের স্মৃতি... ১২ 
০১৮১৯-৩২২৭৮২ ___মাওলানা আতাউর রহমান খান (রাহ.) 
শীর্ষবিষয় [এ 
সম্পাদক পলাশীর যুদ্ধ: ইতিহাসের এক করুণ ট্রাজেডি ১৪ 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ___মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 
০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি: একটি এতিহাসিক বিশ্লেষণ ১৬ 
1:7100811: 01710791100 9607)5110911.001) _ _মাওলানা এম. সোলাইমান কাসেমী 
সহকারী সম্পাদক ধর্ম-দর্শন 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ কুরআনের পথচিত্রে মানবতার বিপ্রব ১৯ 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ _ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
[0-11911: 00810. 1181021106)%9110909.০0]া প্রতারণা ও মিথ্যাচার: জঘন্য সামাজিক অনাচার ২২ 
___অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউলকরিম সিদ্দিকী 
যোগাযোগ ভাষা-সাহিত্য [ঢু 
আততর্তহীদ আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার পীচটি পর্যায়... ২৩ 
সম্পাদনা দফতর ___ মুল: মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) সবিন্যাস অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ প্রযুক্তি [এ 
আলাপনী:  ০৩১-৬৩৭৬০৫ মাকতাবায়ে শামেলা: ইলেক্ট্রনিক কিতাবের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ ২৫ 
দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ _মু, সগির আহমদ চৌধুরী 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ অপরাধচিত্র 
ড/৮/৬/.৪119110981019119.0011) যত্রতত্র পানির কারখানা: ২৮ 
ব্যবস্থাপনায় মিনারেল ওয়াটারের নামে আমরা কী খাচ্ছি? 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম _ ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 
নিয়মিত বিভাগ 
মূল্য: বার টাকা মাত্র পাঠকের অভিমত [ ০২। 
হেড 5:টাটা), দরসে কুরআন [এ] ০৪ | দরসে হাদীস [॥ ০৫ । 
44771971111) 70914177101 107 151771710 725০707 7 স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ২৯। 
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কবিতার পাতা [॥ ৩১ । নওল হাতের কলম [এ] ৩২। 
বিশ্ববিচিত্রা হু ৩৪ | স্বদেশ-বারতা ও ৩৬। 
জানা-অজানা [এ ৩৭ | ডিজিটাল ব্রেইন [॥ ৩৮। 


হজব্রত পালন: বেসরকারি ব্যবস্থাপনা 

সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ বছর হজপালনকারীদের গত বছরের তুলনায় ১৬ 
হাজার টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে প্যাকেজ খরচ বাবদ । হজ এজেন্টরাও 
প্যাকেজ খরচ বাড়াতে ভুলবেন না । ফলে বেসরকারি ব্যবস্থায় হজযাত্রীদের 
এই আর্থিক চাপটা সহ্য করতে হবে আরো বেশি । 

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনের (২০০৮) অভিজ্ঞতায় প্রথমেই বলতে হয় 
খুবই দুর্বল ব্যবস্থাপনা ৷ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে জেদ্দা 
বিমানবন্দর, মদিনা আসা-যাওয়া প্রতিটি স্থানে চেকিং-এর জন্য ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে । প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য পাওয়ার সমস্যা, 
দর্শনীয় স্থান দেখা ও যানের সমস্যা, মীনার তাবুতে ও আরাফাতের মাঠে 
বিশৃংখলা সবই শুধুমাত্র দক্ষ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক গাইড না থাকার কারণে । 
তাছাড়া এসি, টয়লেট, লিফট ইত্যাদি ব্যবহারের অভ্যাস না থাকায় 
অনেকের অসুবিধা হয়েছে । তবে কষ্ট-সমস্যা যাই হোক প্রতারিত হতে হয় 
না সরকারি ব্যবস্থাপনায়, যা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কমবেশি প্রতি বছর 
হচ্ছে। 

সঙ্গে হজএজেন্ট নির্বাচন জরুরি । সে কারণে ২০০৯ সালের অভিজ্ঞতা 
থেকে গুরুতৃপূর্ণ কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি । একজন বিশিষ্ট আলেম, টিভি 
ব্যক্তিত্ব, মসজিদের ইমাম, মাদরাসার প্রিসিপাল, ২১ বার হজের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে শাতিনগর এলাকায় হজএজেসির ব্যবসা করেন । মদিনার মসজিদে 


প্যাকেজ খরচ থেকে কেটে রেখে নিজের রুচি অনুযায়ী খাওয়াই অনেকের 
ভালো লাগবে, যদিও খাবার দোকানে ভিড় বেশি হয় । কোরবানির টাকা 
এজেন্টের হাতে না দিয়ে নিজে উপস্থিত থেকে কোরবানি করাই নিরাপদ 
অথবা সৌদি সরকারের মনোনীত ব্যাংকে টাকাটা (৪০০ থেকে ৪৩০ 
রিয়াল) জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে কোরবানির সঠিক সময়টা জেনে নেবেন মাথা 
মুন্ডনের সময় নির্ধারণের জন্য ৷ ৮, ১০, ১১ জিলহজ রাতে মীনার তাবুতে 
থাকা সুন্নত, যা একটি শিক্ষণীয় আহকাম মাটিতে ১৬ ইঞ্চি চওড়া স্থান, 
একটি বালিশ, একটি চাদর, একটি পাতলা তোষক জনপ্রতি বরাদ্দ) | খুব 
কষ্টের সঙ্গে দেখলাম, এই সুন্নত কিভাবে বন্ধ করা হচ্ছে । ৮ তারিখে রাতেই 
আরাফার মাঠে বাদ এশা নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল মশার কামড় খাওয়ার 
জন্য (মোয়াল্লেমের কারণে) । ১০ তারিখে রাতে আমরা মাত্র ৬/৭ জন 
মীনার তাবুতে থেকে ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চন্তাগ্রস্ত ৷ তাবুর পরিবর্তে শিরশা- 
আজিজিয়া ২/৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গেস্টহাউসে রাতে থেকে ১১, 
১২ এমনকি ১৩ তারিখেও আলেম/হজএজেন্ট অনেককে সঙ্গে নিয়ে 
জামারাতে গেছেন ৩ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতে । গোনাহ মাফের স্থান 
আরাফাতের মাঠ । সেখানে একাকী নির্জনে আল্লাহর কাছে চাওয়ার কাজটি 
করাই ভালো । মুজদালিফার নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে ৯ তারিখে রাতে 
অবস্থান ওয়াজেব ৷ কাজেই সীমানার বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি | ভুল হলে 
অতিরিক্ত কোরবানি দিতে হবে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তির ঘাটতি থেকেই যাবে । 
মাথা মুগ্তন ওয়াজেব । ফরজ তাওয়াফ এবং (সোয়ী সাফওয়া-মারওয়ার 
মধ্যবর্তী স্থানে) করার সময় বিশ্বাসযোগ্য ভালো বইয়ের সাহায্য নেয়া 
উচিত | 1৬101771116 ৬/৪11 -এ গল্পগুজব করা, মোবাইলে কথা বলার মাত্রা 
অনেক বেড়ে গেছে, যা হজের পবিভ্রতাই শুধু নয়, কাবাঘরের পবিত্রতার 
জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ । পরিশেষে, এ বছরের হজযাত্রীদের সফর নিরাপদ 
হোক সার্থক হোক | 
রাফাত ফারুক 
শ্যামলী, ঢাকা 


ংলা বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করুন 
পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হল বাংলা ১৪১৭ সাল । কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, 
বছরের এই সময়টাই অল্প কিছুদিনের জন্য আমরা বাংলা সালের দিন তারিখ 
মনে রাখি । বছরের অন্য সময় যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেদিন বাং 
কত তারিখ, তবে বেশির ভাগ লোকই তা বলতে পারে না। অথচ ছোট 
শিশুটিও বলে দিতে পারবে সেদিন ইংরেজি কত তারিখ | আমাদের প্রায় 
সবার ঘরেই শোভা পায় ইংরেজি ক্যালেন্ডার | বাংলা ক্যালেন্ডার খুঁজে পাওয়া 
দায় । নি তাই আসুন ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা 


নব্বীর সবচেয়ে পবিত্র অংশের নামে এজেন্সির নাম 4 রি ব্যবহার করি। প্রচলন করি বাং 
রেখেছেন ধর্মভীরু বাঙালি মুসলমানকে সহজেই রি বর্ষপঞ্জির | 
আকর্ষণ করার ইচ্ছায় ৷ ঘটনাচক্রে এই এজেন্টের | টিকিৎদার্ঘ সাহায্যের ৰ মোঃ খালেদ মাসরু 
মাধ্যমে ২০০৯ 5৬ মতো অনেককেই ৰ আবেদন | মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী 
যেতে হয়েছে । ৩৬ দিনের সফরে দেখলাম একজন | 
আলেম কিভাবে পেশাদার ধর্ম ব্যবসারী হয়ে যান। ! তিন সন্তানের জনক আবদুল মালেক (৪১) | _ দেয়াল লিখন বন্ধ হোক 
মন্কা-মদিনায় হারাম শরিফের কাছে আবাসনব্যবস্থা | হট কিট সংবাপর সে । দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, বা 

ং | ঙ রর ্ ঙ 
হচ্ছে এক নম্বর বিবেচ্য বিষয় । কিছু এজেন্ট মক্কায় | বিলে একটি কিডনি | বিভিন্ন এলাকার সদর রাস্তার সঙ্গে বিভিন্ন 


প্রথমে ওয়াদা পুরণ করেন । কিন্তু মক্কা থেকে | 
মদিনা হয়ে ফেরত এসে মক্কার হারাম শরিফ থেকে 
৫০০০ মিটার দূরে আজিজিয়া-শিরশী || এসব 
এলাকায় নিয়ে বাকি ১০ থেকে ১৪ দিন রাখা হয় 


| প্রতিস্থাপন জরুরি । কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন । 
| বিপুল অর্থের । যা তার পক্ষে সংগ্রহ করা | 
| কোনক্রমেই সন্ভব নয় । তাই তিনি সমাজের ! 


অলিগলিতে দেখা যায় বিভিনন রকমের পোস্টার ও 
দেয়াল লিখন । বিভিন্ন গুরুত্তৃপূর্ণ স্থানে, রাস্তার পাশে 
দেয়ালে ও ভবনের দেয়াল লেখালেখি নিষিদ্ধ থাকা 
সত্বেও তোয়াক্কা না করে এ ধরনের পোস্টারিং এবং 


শুধু অতি মুনাফার লোভে (এসব স্থানে বাড়িভাড়া । ১১5৮ ব্যক্তি এবং সরকারের লেখালেখি চলছেই । এশহরের সৌন্দর্যই শুধু নষ্ট 
সন্তা) ৷ রোজ কাবাঘরে বা হারাম শরিফে এবাদত | কাছে সাহায্যের আবেদন | হচ্ছে তা নয়, এতে বিপুল অর্থেরও অপচয় হচ্ছে । 
থেকে বঞ্চিত হয়ে মানসিক কষ্ট পেতে হয় । যাত্রার ! জানিয়েছেন ৷ এতদসংক্রান্ত কোন নীতিমালা আছে কিনা জানা 
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গোপন রাখা হয়। এই ধরনের প্রতারণা নর সমবায়। যত্রতত্র লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে। এ 
আমাদের সঙ্গে করা হয়েছিল। কাজেই বিষয়টি | চিটাগাং সংবাদ হকার্স বহু ৷ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বুকিং-এর আগেই নিশ্চিত হওয়া উচিত । খাবার | সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩৮২/০ | বলছি, অবিলম্বে আইন করে দেয়াল লিখন বন্ধ করা 
সুবিধার বিষয়েও ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়েছিল এবং | অপ্রণী ব্যাংক, প্রেসরাব শাখা, চ্টথ্াম । | হোক। 

কষ্ট দেয়া হয়েছিল আমাদের | কাজেই থাকার | কার্যালয়: ৪ মোমিন রোড. টট্টগ্ৰাম | একিউএম মাহফুজ উল্লা বোচ্ছু) 
বাবদ দৈনিক ২৪-২৫ রিয়াল যাত্রার আগেই ফোন: ৬১৯১২৭, / উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা 


২৬৬ 


জুন'১০ 


শ্পর্রি 


) আত্তার্জহীদ ২ 


এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা 


বিশ্বব্যাপী এইডস সংক্রমণের ৯৫ শতাংশেরই অংশীদার উন্নয়নশীল দেশসমূহ | এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ 
হিসাবে বাংলাদেশও এর শিকার | বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডসের উপস্থিতি শনাক্ত হয়। 
এইচআইভি/এইড্স বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত না হলেও ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা এড়ানো যায় না। স্বাস্থ্য 
মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় এইডস/এসটিভি প্রোগ্রাম কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০০৭ সালের শেষ 
প্যস্ত এদেশে ১২০৭ জনের মধ্যে এইডস শনাক্ত করা গেছে এবং ইতোমধ্যে ১২৩ জন মৃত্যুবরণ করেছে। শুধুমাত্র 
২০০৭ সালেই ৩৩৩ জন এইচআইভি পজেটিভ ধরা পড়েছে, যার মধ্যে ১২৫ জন এইড্স আক্রান্ত এবং ১৪ জন 
মৃত্যুবরণ করেছে । ২০০৮ সালের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, এই পর্যন্ত দেশে এক হাজার ৪৯৫ জন এইচআইভি 
পজেটিভ বা এইডসের জীবানু বহনকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে । এইডসের রোগী পাওয়া গেছে ৪৭৬ এবং এইডসে 
আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১৬৫ জন | বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী এ সংখ্যা অনেকগুণ বেশি । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৪ সালের মাঝামাঝি পর্যস্ত এদেশে প্রায় ২১ হাজার জনগণ এইচআইভি আক্রান্ত অর্থাৎ 
প্রতি এক লাখে ১৬ জন এইচআইভি জীবাণু বহন করছে । এইচআইভি সংক্রমণের প্রধান উপায় হচ্ছে অবৈধ যৌন 
মিলন । বাংলাদেশে যাদের দেহে এইচআইভি পওয়া গেছে, তাদের ৮০ শতাংশই বিদেশ থেকে ফিরে আসা শ্রমিক 
বা তাদের স্ত্রী; এবং মূলত অবৈধ যৌন মিলনের মাধ্যমে তারা সংক্রমিত । বাংলাদেশে এইডস এখনো ততটা বিস্তার 
লাভ করেনি, যতটা আশপাশের কয়েকটি দেশে ঘটেছে । তবে এইড্স বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তই এখানে 
বিদ্যমান । তাই যে কোন মুহূর্তে তা বিপজ্জনক মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে পারে । 

অবৈধ যৌন মিলন, অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার মত অমানবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য 
আল্লাহ তা'্মালা মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন । মানবগোষ্ঠীকে অশ্লীলতা, ধিনা, ব্যভিচার ও সমকামিতা 
থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন । হযরত রাসূল করীম (সো.) 
কিশোর-বালকদের চেহারার দিকে কুদৃষ্টিতে না দেখার নির্দেশ প্রদান করেন কারণ তাদের চেহারায় বেহেশতের 
হুরের দীপ্তি আছে । তিনি বলেন, “আমার উম্মতের ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে বড় ভয় করি, তাহলো লূত সম্প্রদায়ের 
অনুরূপ পাপাচার । আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক কওমে লুতের অপকর্মে লিপ্ত হবে । যখন এরূপ হতে দেখবে 
তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর ।” লুত সম্প্রদায়ের মত যারা সমকামিতায় লিপ্ত হবে 
তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ । সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে একটি লোকালয়কে মহান আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে দেন। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগের | ধ্বংসপ্রাপ্ত 
স্থানটি মধ্যপ্রাচ্যের জর্দান ও ইসরাঈলের মধ্যখানে অবস্থিত । আরবিতে স্থানটিকে “বাহরুল মায়্িত' ইংরেজিতে 
(198 99৪) এবং বাংলাতে “মৃত সাগর" বলা হয় । এটি মূলত একটি হৃদ | সমকামিতার কারণে শাস্তি হিসেবে 
আল্লাহ তাশ্য়ালা এ জনপদের ৪ লাখ জনগোষ্ঠীকে বাস্তৃ-ভিটাসহ বিধ্বস্ত করে দেন । 

দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুর'আনে অর্থাৎ দৃষ্টিকে এমন 
বস্ত থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ | বেগানা নারীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত হারাম | এছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি মারা এবং যেসব কাজে 
দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত । যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই 
যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা । এতে 
ব্যভিচার, পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ-যাতে কামভাব পূর্ণ হয় ইত্যাদি সব 
অবৈধ কর্ম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা 
এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা । তন্ধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারস্ভিক কারণ হচ্ছে- 
দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার । 

পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্বাশ্রবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম । সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন 
বদ নিয়তে ও কামভাব নিয়ে দেখা হয় । এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষের 


রি ৃষ্শাত করার লা | অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি 


দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এছাড়াই দেখুক । 
মহানবী (সা.) বলেন, কুদৃষ্টি শয়তানের একটি তীর, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তাকে 
ঈমান দিয়ে বেদলা) দেবেন । ফলে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে । যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে 
বিরত থাকে, সে চোখকে কোন দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারে না । যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছাতার ন্যায় অবস্থিত থাকে; অতঃপর যখন 
সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন ঈমান তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করে । নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, 
যিনা, ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদক গ্রহণের মত ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজের ধারে কাছেও না যাওয়ার জন্য ইসলামের 
রয়েছে কঠোর হুশিয়ারী | পাপাচার কেবল নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং যেসব বিষয় ব্যভিচারের দিকে প্রলুদ্ধ করে, 
তৎসমুদয় নিষিদ্ধ করা হযেছে। সার্বিক বিবেচনায় ইসলাম ধর্মে এগুলো গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত | 
অপরাধ যেমন ঘৃণ্য শাস্তিও তদরূপ কঠিন ও কঠোর । 
মহানবী (সা.) বলেন, “যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব- 
অনটনে পতিত হবে এবং তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । এই উম্মাতের শেষ দিকে (কিয়ামতের পূর্ব 
সময়ে) ভূমি ধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন, প্রবল বর্ষণ হবে । হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের 
মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কী আমরা ধ্বংস হব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ 
পাবে ।” 
আর এ জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় এনে সচেতনতা সৃষ্টি 
ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে । আল্লাহর কাছে তাওবা করে যদি আমরা সৎপথে ফিরে আসি এবং 
বাকী জীবন ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলি তাহলে এইচআইভি/এইভ্স-এর মরণ ছোবল হতে আমাদের 
বাচাতে পারবো । ইসলাম ধর্মে কুস্বভাব বর্জন করে সংস্বভাব অর্জনের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে । পাপ বর্জন 
না করলে পাপের শাস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই । এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে এটাই কার্যকর পথ । 
আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ১০ রোগের মধ্যে এইড্স অন্যতম | 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস 
করো না । তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা একমাত্র বৈধ | 
আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা"আলা 
তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু । আর যে, সীমালজ্ঘন ও জুলুমের বশবর্তী হয়ে 
উল্লিখিত (অপ)কর্ম করে তাকে খুব শিগগিরই নরকে নিক্ষেপ করবো । এটা 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অতি সহজসাধ্য 1” 
আলোচ্য আয়াতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা 
সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা 
(00100919669 09069 ০7 116) এটা কোন বৈরাগী ধর্ম নয়। 
ধর্মনিরপেক্ষতা (36071811517)-কে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। এতে 
রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উপার্জন-সংক্র 
বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে । অর্থ উপার্জনে কুরআনের বিধান এই যে, কোনো 
মুসলিমের জন্য অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
আয়াতে যদিও 1১8১ অর্থাৎ খেয়ো না বলা হয়েছে, কিন্তু অপরের সম্পদ যে 


কোন অবৈধ পন্থায় ভোগ-দখল করা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । সাধারণত 
পরিভাষায় সম্পদ যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকে খেয়ে ফেলা বলা হয়। 
তাই কুরআনে করিমে 184 বলা হয়েছে । যদিও সংশ্লিষ্ট বস্তু খাদ্যদ্রব্য না 
হয় । উপরোক্ত আয়াতে *)৮ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । যার অর্থ অন্যায় ও 


অবৈধ পন্থা । বিশিষ্ট তাফসিরকারদের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয ও 
নিষিদ্ধ তথা চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, ঘুষ, সুদ, জুয়া, দুর্নীতি প্রভৃতি সকল 
প্রকার অন্যায় পন্থাই *)৮৫ শব্দের অন্তর্ভুক্ত । স্মরণযোগ্য যে, আল্লামা আবু 
হায়ান তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রহ্থ আল-বাহর আল-মুহিতে বলেন, “অপরের 
সম্পদ যে রকম বাতিল পন্থায় অর্জন করা নিষেধ । তেমনিভাবে নিজস্ব 
মালিকানা অর্থ-সম্পদও অন্যায়ভাবে ব্যয় করা বা অপচয় করা শরিয়তের 
দৃষ্টিতে হারাম । অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করার জন্য শরিয়তে শুধু পরস্পর 
সম্মতি সাপেক্ষে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনুমোদন করেছে । 
কুরআনে করিমে যদিও অধোপার্জনে ব্যবসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
তবে সদকা, উত্তরাধিকার সুত্র ও দানপত্র ইত্যাদি দ্বারা সম্পদের অধিকারী 
হলে তাও বৈধ বলে স্বীকৃত | সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ব্যবসাই যেহেতু বেশি 
প্রচলিত ও কার্যকর তাই কুরআনে করিমে সেটাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে । £ (ব্যবসা) শব্দটি যদিও ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য | তবে 
তাফসিরে মাযহারীর ভাষ্যানৃসারে ইজারা ও শ্রম, মেধা, বুদ্ধি ইত্যাদির 
মাধ্যমে সম্পদোপর্জনও পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত । 
বেচা-কেনার পণ্যের নিয়মে অর্থ অর্জিত হয় । আর ইজারা ও মজদুরিতে 
নিজের মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা অর্থ-কড়ি উপার্জন করা হয় । আর এতেও 
উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে | 


জুন'১০ 


সবাপেক্ষা উত্তম রোজগার ব্যবসার আমদানি: হযরত মু'আয ইবনে 
জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “সর্বপেক্ষা পবিত্র 
রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের উপার্জন, যদি তারা কথা বলার সময় মিথ্যা 
কথা না বলে, আমানতের খেয়ানত বা আত্মসাৎ না করে । কোনো পণ্য ঞ্ুয় 
করার সময় সেটাকে মন্দ ও কালিমাযুক্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা না 
করে । নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে 
ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে না । তার নিকট অপরের পাওনা থাকলে পাওনাদারের 
সাথে অযথা গড়িমসি করে না । অনুরূপভাবে সে কারো কাছে পাওনা থাকলে 
তাকে কটুক্তি করে না।” 

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য এ আয়াতে দুটি শতাঁরোপ করা হয়েছে । 
১. ব্যবসা; অর্থাৎ অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হস্তগত করা । সুতরাং 
যেখানে পণ্যের লেনদেন হয় না। বরং মেয়াদান্তে অর্থের পরিবর্তে অর্থ 
অর্জন করা হয়, তা সুদ বলে গণ্য হবে । যা সম্পূর্ণ হারাম । অনুরূপভাবে 
যেখানে এক পক্ষের অর্থ পাওয়া নিশ্চিত এবং অপর পক্ষ লাভ-লোকসানের 
ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হয় যেমন- জুয়া তাও সম্পূর্ণ হারাম ও বাতিল 
বলে গণ্য হবে | ২. পণ্য বিনিময়ে পরস্পরের সম্মতি থাকা । উভয় পক্ষ অর্থ 
ও পণ্য দিয়েছে বটে কিন্ত পারস্পরিক রেজামন্দি নেই । ব্যবসা তো হয়েছে 
তবে উভয় পক্ষের সম্মতি না থাকায় ব্যবসাটা বিশুদ্ধ হয়নি । এ ধরনের 
লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ | ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে যত প্রকার 
লেনদেন না-জায়েয সব বাণিজ্য পদ্ধতির বরিভূত হওয়ায় হারাম ও বাতিল । 
উল্লেখ্য যে, পন্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান ও উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা সত্তেও 
অনেক লেনদেন হারাম হতে পারে | উভয়ের সন্তুষ্টি অনেক ক্ষেত্রে জোর- 
জবরদস্তি হয়ে থাকে । যেমন- মূল্যবৃদ্ধির ব্যবসা নিয়ে যে সমস্ত সুবিধাবাদী 
ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলো মাল গুদামজাত করে তা তাদের থেকে সাধারণ 
গ্রহকগণ নিরুপায় হয়ে চড়া মূল্য দিয়ে মাল কিনতে বাধ্য হয় । অথচ তার 
আন্তরিক সম্মতি থাকে না। অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট তার প্রয়োজনীয় 
পণ্য না থাকায় সে এই অভিশপ্ত ব্যবসায়ী হতে মাল ক্রয় করেছে । যারা 
মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়ে মাল গুদামজাত করে দেশে অভাব-অনটন সৃষ্টি 
করে রাসুল (সা.) তাদের প্রতি ঘৃণা ও অভিশাপ প্রদর্শন করে ইরশাদ 
করেছেন, .।১5216 +55:0$ 3১ ৬৮ অর্থাৎ “যারা মালামাল বিভিন্ন দেশ 
থেকে আমদানি করে তারা রিযক ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে আর যারা পণ্যদ্রব্য 
পুঞ্জীভূত করে তারা অভিশপ্ত ।” 

আলোচ্য আয়াতে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, 
তোমরা নিজেদেরকে হত্য করো না । এতে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা 
থেকে যেমন বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তেমনিভাবে আত্মহত্যাকেও নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। হত্যা-খুন-খারাবি ও আত্মহত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য 
অপরাধ | ইসলামে এর কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছে । ইহলোকে হত্যার 
বিনিময়ে হত্যার বিধান কুরআনে করিমে ঘোষণা করা হয়েছে: 

[17820 ভঠ ১০৮৮০ (৩ ডিএ ৯ এ ৯ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস 
(প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে । সুতরাং ইসলাম ধর্ম হতাহত 
করাকে কোনো সময় প্রশ্রয় দেয়নি বরং এটাকে বন্ধ করার যাবতীয় রূপরেখা 
বর্ণনা করেছে । ইসলাম সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর | অন্যায়-অবিচার, 
অশান্তি ও অপরাধমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত করার নিমিত্েই ইসলামের 
আবিভবি | তাই ইসলামের প্রতিটি বিধান আমাদের জন্য রহমত-স্বরূপ | 
অন্যের মাল অবৈধভাবে ভোগ না করার ও কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না 
করার বিধান পরম করুণাময় আল্লাহরই একমাত্র হুকুম | যা আমাদেরকে 
উভয় জগতের শাস্তি হতে রক্ষা করবে । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 
" আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:২৯-৩০ 


২ তাফসিরে মাযহারী 
* ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১৩:০৬ (২২৩৬) 
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তরজমা : হযরত ইবনে আব্বাস রো.) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজী (সা.) হযরত 
মু'আয ইবনে জাবালকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বললেন, 
মজলুমের অভিশাপকে ভয় কর | কেননা তার অভিশাপ ও আল্লাহর মাঝে কোনো 
আড়াল নেই ।” 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জুলুম একটি জঘন্য অপরাধ । জুলুম বলা হয় কোনো বস্তকে 
অপাত্রে স্থাপন করা, অবিচার, অনাচার, প্রাপ্য হ্াসকরণ । জুলুমের বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে । বড় স্তর হলো শিরক । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই শিরক 
বড় জুলুম 1” এশীগ্রন্থ কুরআনে করিমের যত স্থানে (4৮ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রায়ই 


তার মর্ম শিরক । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'জালেমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
আল্লাহকে বে-খবর মনে কর না ।-__-এ আয়াতে জালিম বলতে কাফেরই উদ্দেশ্য । 
মুসলিমদের ক্ষেত্রে জুলুমের প্রথম স্তর হলো অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে 
নেওয়া ৷ জান-মালের ক্ষতি করা । বস্ততঃ মুসলিমরা কখনো অপর মুসলিম ভাইয়ের 
ওপর জুলুম করতে পারে না এবং জুলুমের পুশ্রয় প্রদান ও জালিমের সমর্থন করতে 
পারে না। কেননা মুসলিম বলতেই শান্তিপ্রিয় ও পরোপকারী মর্দে মুমিনকে বলা 
হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “মুসলিম তাকেই বলে যার জিহবা ও হাত 
থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে 1“ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে 
বর্ণিত রাসুল (সা.) ইরশীদ করেন, “মুসলিম মুসলিমের ভাই । সে তার ওপর 
অত্যাচার করবে না কিংবা তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না । যে কেউ তার 
ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পুরণ করবেন । যে ব্যক্তি কোনো 
মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার 
বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোনো বিপদ দূর করবেন । যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের 
দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন |” 
হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, “এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য 
অস্টালিকা সদৃশ | যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃশ্য করে ।--একথা বলে তিনি 
তার আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন ।? 

বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম শান্তির ধর্ম | ঈমান ও ইসলাম মানুষকে 
সদা-শাস্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতি উৎসাহিত করে । সুতরাং প্রকৃত মুসলিমের 


জুন'১০ 


পক্ষ থেকে কখনো জুলুম-নির্যতিন, অত্যাচার ও অন্যায়ের আশা করা যায় না। 
উল্লেখ্য, জুলুমের শিকার হয় কেবল এক শ্রেণীর লোক তথা দুর্বল শ্রেণী । আর জুলুম 
কয়েক শ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় । যথা- শাসকশ্রেণী সাধারণত 
বিরোধীদলের ওপর নির্যতিন করেই থাকে | নিরপেক্ষ জনগণও শাসকদলের পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচারের শিকার হয় । দুর্বলের জান-মালের ওপর 
অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ সবলদের পক্ষ থেকে বিশেষত সরকারি দলের পক্ষ থেকে প্রায় 
দৃষ্টিগোচর হয়। তাই শিরোনামে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবী ইসলামী প্রজাতস্ত্রের কর্মকর্তা হযরত মু'আয ইবনে 
জাবালকে (রা.) ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময় সতর্কতা-স্বরূপ 
বলেছেন, “জুলুমের বদ-দু'আকে ভয় কর ।” অর্থাৎ তুমি কাজী ও বিচারক হিসেবে 
কোনো দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবে না। ইয়েমেনের কোনো মানুষ যাতে তোমার 
জুলুমের শিকার না হয় । মজলুম জালেমের বিরুদ্ধে দুনিয়ার আদালতে বিচার না 
পেলেও আল্লাহর দরবারে তার বিচার গ্রহণযোগ্য হয় । যদিও সে ফাসেক ও পাপী 
হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা তার বদ-দু'আ কবুল করেন । মু'আযের (রা.) 
উদ্দেশ্যে রাসুলের (সা.) উপর্যুক্ত উপদেশ দ্বারা প্রতীয়মাণ হয় শীসকশ্রেণীর পক্ষ 
থেকে অন্যায়-অবিচার ও অপরের অধিকারহরণ ইত্যাদি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক 
নয় | অথচ রাসুলের (সা.) সাহাবীগণ ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড । 
তথাপি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে সতর্ক করেছেন । 
মু'আয ইবনে জাবালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ মু'আয 
ইবনে জাবাল আল-আনসারী আল-লযরযী | হজের মৌসুমে মদিনার যে সত্তরজন 
আনসারী লোক দ্বিতীয় আকাবা নামক স্থানে রাসুলের হাতে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন মু'আয ইবনে জাবাল তাদের অন্যতম | তিনি বদরযুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে 
শরিক ছিলেন । রাসুল (সা.) তাকে কাজী ও মু'আল্িমরূপে ইয়েমেন প্রেরণ 
করেছিলেন । হযরত ওমর (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)সহ অনেক তাবেয়ী তার 
কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন । হযরত ওমর তার খিলাফতকালে তাকে সিরিয়ার 
প্রাদেশিক সরকার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন । আটত্রিশ বছর বয়সে হিজরী 
১৮ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন ।” 
কুরআন-হাদিসে জুলুম থেকে বেঁচে থাকার ওপর যেমন তাকিদ এসেছে তেমনি 
মজলুমকে সাহায্য করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায় আমাদের দেশে ন্যায় বিচার পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে । প্রশাসন থেকে শুরু 
করে দেশের সর্বক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী ও সবলদের অত্যাচার-অবিচারে যেন আকাশ- 
বাতাস ভারি হয়ে গেছে । মজলুমের কোথাও ঠাই নেই । ন্যায়বিচার ও মজলুমের 
সাহায্য যেন আজ আকাশ-কুসুম কল্পনা । দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই 
নজরে পড়ে বিভিন্ন ধরনের জুলুমের লোমহর্ষক চিত্র ৷ টেন্ডারবাজি, জমি দখল, হল 
দখল, প্রতিপক্ষের ওপর দমন-নিপীড়ন এবং খুন, অপহরণ ও ছিনতাই-ডাকাতি যেন 
বাংলাদেশের জাতীয় কালচারেই পরিণত হয়েছে । নামে মাত্র দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র হলেও কাজে-কর্মে যেন জুলুম-নির্যতিনের অভয়ারণ্য ৷ দেশের সর্বত্র জুলুম- 
নিযতিনের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে । বস্তুতঃ শাসকশ্রেণী আল্লাহর 
রহমতের ছায়াস্বরূপ | অর্থ আল্লাহ তা'আলা যেমন মজলুমকে সাহায্য করেন, তার 
দু'আ কবুল করেন এবং জালিমের বিচার করেন তেমনি শাসকশ্রেণীর একান্ত কর্তব্য 
মজলুমের সাহায্য ও জালিমের বিচার করা । এ-ব্যাপারে রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক জমিনে আল্লাহর রহমতের ছায়াস্বরূপ । আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে যারা মজলুম, তার ন্যায়-ইনসাফের প্রত্যাশায় তাদের আশ্রয় নেয় । 
যদি সে ন্যায়ভিত্তিক বিচার করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে প্রতিদান পাবে এবং 
জনগণেরও উচিত ইনসাফের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ।৯ হযরত আবূ সাইদ 
খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সো.) ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
কাছে অতিপ্রিয় ও নিকটতম ব্যক্তি হবেন; ইমামে আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ শাসক । 
আর সবচেয়ে অভিশপ্ত ও দূরে থাকবে জালিম শাসক 1” 
অতএব সরকারে উচিত সর্বত্র আইনও ন্যায়ের শাসন কায়েম করা । মজলুমের 
সাহায্য করা ৷ জালিম যেই হোক স্বজনপ্রীতি ও দলগ্রীতি পরিহার করে তার বিচার 
করা । মজলুমের বদ-দু'আ ও আহাজারিকে ভয় করা অবশ্যই জরুরি | মুসলিম 
বিশেষত মুসলিম দেশের শাসকের জন্যে কখনো দল বা আত্মীয় বড় হতে পারে 
মি রা সি রি রনি 
ত। 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সুরা 
৫ সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ৬ 
১ সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 
+ সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১ 
” শায়খ আবদিল্লাহ ইবনে আবদিন্নাহ, আসমাউর রিজাল, পৃ. ৬১৬ 


মুহাম্মদ 
৯ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮ 
* মুসনদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২ 

-।॥ তআত্তান্তহীদ € 


শি।ক্ষা। 


শিক্ষার সংজ্ঞা 
প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল অবধি প্রাজ্ঞ 
মনীষীবৃন্দ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । 17১01181) যুগের শ্রেষ্ঠতম 
ইংরেজ কবি 711607 এর মতে, দেহ, মন 
আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নই হচ্ছে শিক্ষা । 
ব্যাপকতর অর্থে এমন এক প্রক্রিয়াকে শিক্ষা 
বুঝায় যার মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান বা অন্তদৃষ্টি অর্জন 
করতে পারে অথবা অনুভূতি বা দক্ষতার উন্নয়ন 
সাধনে সক্ষম হয় । অনেক লেখকের মতে শিক্ষা 
এমন এক শক্তির নাম যা মানবীয় উন্নয়নকে 
প্রভাবিত করে। (01710601079 
900০1019018 তে শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপন 
করতে গিয়ে বলা হয়েছে 170080101] 15 07০ 
[0100995 00105]. ৬0101. 10081] 
0170998৬015 (0 70855 ৪1078 (0 1013 
০0111010611 1019 171910-৮/017 ড150010 ৪170 
115 99101180101 101 ৪ 09101 ৮0110. 
অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে 
মানুষ তার কষ্টার্জিত প্রজ্ঞা ও উচ্চকাজ্ষাকে তার 
প্রয়াস চালায় । যে কোন জাতির আর্থ সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মূল মাধ্যম হচ্ছে 
শিক্ষা । যেকোন জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
লালিত আকিদা বিশ্বাস ও জীবনবোধের বাস্তব 
দর্পণ হচ্ছে শিক্ষা । যুগে যুগে মানব গোষ্ঠীর কাছে 
নবী ও রাসুল প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করে আল্লাহ 
তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
সেটাই শিক্ষার ব্যাপকতার সংজ্ঞা : 
ও৩1০৯51355 এস ৬৯ 
৪৩০৭৩ 2০৩3 শা পিও পি? 
[151:2551] স্ব 3১১1১315১2৩ 0৮ 
অর্থাৎ “যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্য 
থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসুল, যিনি 
তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন 
এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, আর তোমাদের 
শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্তৃজ্ঞান এবং শিক্ষা 
দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে 
না।” 
সুতরাং পবিত্র কুরআনের ভাষায় অজানাকে 
জানার নাম শিক্ষা । মহাকবি আল্লামা মোহাম্মদ 
ইকবালের মতে “শিক্ষার দর্শন হচ্ছে খুদী যার 
অন্তনিহিত অর্থ ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন, আত্মিক 
শক্তির উজ্জীবন ও আত্মার উন্নতি বিধান ।” এর 
অন্যতম বেশিষ্ট্য হলো এটা ব্যক্তির মনস্তাত্মিক 
অবস্থার মধ্যে এক্য ও অখণ্ততা বোধ সৃষ্টি করে, 
মহান অষ্টার দিকে আকৃষ্ট করে, ব্যক্তিকে পশুত্ের 
স্তর হতে মনুষ্যের স্তরে উন্নীত করে, অহং সর্বস্ব 
ভাব প্রবণতা বিদুরিত করত আল্লাহর বিধানের 
প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট 
অর্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে পরিণত 
করে। 


জুন'১০ 


. হু 

চি 
০ 8১ স্ঞুল  স৬- 
ভিটে 


শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুবিধ ও সুদূরপ্রসারী | 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুখসমৃদ্ধ সমাজ 
বিনির্মাণের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবীয় 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন পূর্বক দায়িত্বশীল 
মুলউদ্দেশ্য | একটি দেশের জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি ও 
সামষ্টিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের আশা 
আকাঙ্কার বাস্তবায়নই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য । এক 
কথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ পাকের 
সাথে বান্দার সম্পর্ক নিরূপন, হকের বিকাশ ও 
স্বকীয় সাংস্কতির সংরক্ষণ এবং মহৎ জীবন 
সাধনায় ও সচ্চরিত্র গঠনে সম্ভীবিত শক্তির 
সঞ্চার । শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা ব্যক্তি ও 
সামাজিক উভয় পর্যায়ে সমানভাবে কার্যকরী | 


₹।স্ক।তি 


বর্তমান ও অতীতের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা যেন 
তার কাছে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার 
11701100191 [017011017 হচ্ছে সফলতার সাথে 
নতুন অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে নিজের 
মধ্যে সৃষ্টিধর্মী জীবনের সঞ্চার করা এবং সুপ্ত 
মেধার স্ফুরণের মাধ্যমে নিজকে অধিকতর যোগ্য 
হিসেবে গড়ে তোলা । 

01) 91981 111] শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে 
বলেন, 12010081017 110101065 ড/17806৮61 
৬4০ 00 101 01991958170 ৮৮1866৮০119 
00179 101: 019 105 00015 101 0079 95101955 
[001100959 01101717116 05 19910 [0 009 
[0০109011017 01 00011080016. 

অর্থ “আমাদের প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনের পথে 
নিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্য 
আমরা যা করি এবং অন্যরা আমাদের জন্য যা 
করে তাই শিক্ষা” ব্যাপকতার অর্থে মানবীয় 
অনুষদ ও চরিত্রের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য | 


আদর্শিক মূল্যবোৌধই 

শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি 

শিক্ষার উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দেহ, মন ও 


আত্মার সুসমন্বিত উৎকর্ষের জন্য নৈতিক ও 
আদর্শিক মূল্যবোধ অপরিহার্য পূর্বশর্ত । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে 12170%010109019 
131119107108, যে মন্তব্য করেছে তা বিশদভাবে 
প্রণিধানযোগ্য: 12000090101 ০81) 0০ ৬19৬/০৫. 
89 0116 0:8105107195101 01 0076 ৬৪10193 
8170 90001110118690 10709৬19059 ০01 ৪ 
50019. 

“একটি সমাজের পুঞ্জিভূত জ্ঞান ও মূল্যবোধের 
হস্তান্তর হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য” এঁশী চেতনায় 
লালিত আদর্শ ও মূল্যবোধ ছাড়া কেবল 
ইহজাগতিক ও বস্ততান্ত্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন আদর্শ ও সৎ 
নাগরিক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে 
প্রচলিত আদর্শিক মূল্যবোধ বিবর্জিত শিক্ষা 
উঠার মতো । ইউরোপে কুমারী মাতার প্রচলন, 
পারিবারিক প্রথার বিনাশ, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি, 
সমকামিতার আইনগত সিদ্ধতা প্রভৃতি নৈতিকতা 
গহিত কার্যাবলী বস্ততান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
সাক্ষাত কুফল । 


জাতীয় শিক্ষা 

শিক্ষা জাতির নিয়ামক শক্তি । জ্ঞান বিজ্ঞান 
মানবজাতির এক অফুরন্ত সম্পদ | শিক্ষা মানুষকে 
অন্ধকার হতে আলোর পথে এবং মিথ্যা হতে 
সত্যের দিকে পরিচালিত করে । যে জ্ঞান ও শিক্ষা 
মানুষকে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 


0 আত্তার্তহীদ ৬ 


দারুল উলুম, দেওবন্দ ২ 


সৃষ্টি করে এবং সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে 
গড়ে তোলে তাই প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা | ইসলামে 
ইহকাল হতে পরকাল বিচ্ছিন্ন নয় । পরকালের 
কর্ষণক্ষেত্রে ইহকাল | ইসলামী রীতিনীতি ও বিধি 
অনুসারে কর্ম সম্পাদন করলে সব কর্মই ইবাদতে 
পরিণত হয় । জ্ঞান ব্যক্তির চেতনা ও বুদ্ধিকে 
শাণিত করে, মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে এবং 
চরিত্রকে পরিশীলিত করে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞান (ইলম) অর্জন করা 
প্রত্যেক নর নারীর জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক । 
ইসলামী পরিভাষায় এটাকে ইলমুল হাল তথা 
অবস্থার জ্ঞান বলে। অর্থাৎ মানুষ যখন যে 
অবস্থায় পতিত হয় এ অবস্থার করণীয় জ্ঞান 
অর্জনই তার উপর ফরয | যেমন মানুষ যখন 
মুসলমান হয় তখন তার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব, 
গুণাবলী, ক্ষমতা এবং যা ছাড়া ঈমান পরিশুদ্ধ হয় 
না-অর্জন করা ফরয । 
যে কোন জাতির জন্য একটি মযবুত শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাকা বাঞ্চনীয় । জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন 
করতে হলে সে দেশের বিশ্বাস, এতিহ্য ও 
মূল্যবোধকে সামনে রাখতে হবে । শিক্ষানীতি 
হতে হবে আদর্শ ভিত্তিক ও জাতীয় চেতনার 
পরিপূরক | অধ্যাত্সিক, মানবিক, নৈতিক ও 
-স্কৃতিক উন্নতিই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া 
উচিত | একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হতে হবে বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা নির্ভর । 
প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের অন্ধ অনুসরণ আমাদেরকে 
আদর্শিক দীনতার অতলান্তে নিক্ষেপ করবে । 
জনগণের বোধ ও বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি নয় 
এমন কোন শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। 


জুন'১০ 


বাংলাদেশে 


এ স্পা 


তুলে দিলে এবং মাদরাসায় প্রচলিত ধময়ি শিক্ষা 
সংকোচিত হলে মানুষ ধর্ম বিমুখ, জীবন বিমুখ ও 
সমাজ বিমুখ হয়ে পড়বে । আমাদের শিক্ষানীতি 
হতে হবে অবশ্য ধর্ম বিশ্বাস ও মূল্যবোধের 
ভিত্তিতে | বিজ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা আলাদা 
নয় । ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি প্রহসন মাত্র । আদর্শ 
ও চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা 
ঘটাতে হবে । বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মুসলিম প্রধান দেশ | এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
ধর্মপরায়ণ ও অসাম্প্রদায়িক | শিক্ষা ব্যবস্থা হতে 
ধর্ম শিক্ষার বিদায় অথবা ধর্ম শিক্ষা সংকোচন 
জনগণ সহজে মেনে নেবে না । ধর্মবিবর্জিত ও 
নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ দেশ 
ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় ও অকল্যাণ বয়ে 
আনবে | এ রকম শিক্ষা ধারা হবে বাংলাদেশের 
জন্য অভিশাপ । 


আধুনিক শিক্ষার পটভূমি 

ব্রিটিশ যুগে লর্ড মেকলে সেক্যুলার যে শিক্ষা 
আংশিক সংশোধন সাপেক্ষে বাংলাদেশের স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আজো চালু রয়েছে। 
ঈমান, আকীদা, ইতিহাস, এতিহ্য, ধমীয়ি কৃষ্টি ও 
যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে স্বাধীন 
বাংলাদেশের উপযোগী কোন জাতীয় শিক্ষা নীতি 
এ পর্যন্ত ঘোষিত ও প্রবর্তিত হয় নি। শিক্ষা 
উপনিবেশিক ধারায় । ফলে চরিত্রবান, আদর্শিক, 
খোদাভীরু নাগরিক সৃষ্টিতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে । প্রাপ্তি 
যে একেবারে নেই এ কথা বলা যাবে না তবে 


৮; প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির ফারাক দুস্তর | 
** বেদনার সাথে বলতে হয় বাং র 
বিশ্ববিদ্যালয় 
জা সন্ত্রাসী, আর্মড ক্যাডার ও ধর্ষকদের 
পনর অভয়রাণ্য । উপরন্তু ছাত্র-রাজনীতির 
| অসুস্থ চর্চা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
গোদের উপর বিষফোড়ার মতই 
৪ অসহনীয় | রাজনীতিকগণ ব্যক্তি ও 
দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে 
কলুষিত । অথচ প্রতিবেশী দেশ 
ভারতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ । 
আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও 
ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের দীক্ষা 
নেই; নেই আমাদের সমাজ ও 
স্কতিক বোধের কোন সম্্পক। 
ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি, ুর্বৃত্ূপনা, 
হানাহানি, শিক্ষা বিপর্যয় ও ধর্ষণ 
আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে। 
এখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অস্ত্রবাজ, 
চাদাবাজ, টেন্ডারবাজ, ভর্তি বাণিজ্যবাজরা সক্রিয় 
থাকে, মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে দখলদারিত্ব নিয়ে 
বন্দুকযুদ্ধ হয়-যেখানে নামধারী “ছাত্র”, অস্ত্রধারী 
যুবকরা অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে “যুদ্ধে লিগু হয়, 
জীবন সংহার করে । ফলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জ্ঞান চর্চার চত্বর পরিণত হয় রক্তাক্ত রণাঙ্গনে । 
গমনকারী শিক্ষা জীবনের মাঝ পথে লাশ হয়ে 
ঘরে ফেরে । "খুন কা বদলা খুন'-এর যে সংস্কৃতি 
চালু হয়েছে তা এদেশের ভবিষ্যতকে নিশ্চিতভাবে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে | 


ইসলামী শিক্ষাই এ ভূখণ্ডের আদি শিক্ষা 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাষ্ঠীয় ক্ষমতা দখলের পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাই ছিল এদেশের একটি 
জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা । হিজরী প্রথম 
ভারত বর্ষে মসজিদ কেন্দ্রীক ইসলামী শিক্ষা চালু 
হয় সুফী, দরবেশ ও মুবালিগদের মাধ্যমে । 
১২০৫ খিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীন কুবাচা কর্তৃক 
মুলতানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এরপর হতে চারদিকে ইসলামী 
শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসন-শোষণ 
শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে লর্ড 
মেকলের মাধ্যমে সেক্যুলার শিক্ষা প্রবর্তন 
করেন । বৃটিশ রাজশক্তির অনুগত বাহিনী সৃষ্টির 
লক্ষ্যে ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলা হয় 
সর্বত্র | নানা সংস্কার, আইন ও বিধি প্রণয়নের 
বেড়াজালে আটকা পড়ে মাদরাসা তথা ইসলামী 


। আত্তার্তহীদ 


অধিকাংশ কলেজও 


শিক্ষা অনেকটা অস্তিত্বহীন হয়ে দাঁড়ায় । শত 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্তেও এ দেশের সং 
ওলামা-মাশায়েখ নিজেদের একান্তিক প্রচেষ্টা, 
মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে 
রেখেছেন । 

একমুখী শিক্ষা চালুর প্রয়াস 
আমাদের দেশে এঁতিহ্যগতভাবে ত্রিমুখী শিক্ষা 
ধারা চালু রয়েছে । সাধারণ শিক্ষা, যা স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত; কওমী শিক্ষা, যা 
দেওবন্দের ধারায় দরসে নিযামীর ভিত্তিতে 
প্রবর্তিত এবং তৃতীয় আলীয়া শিক্ষা, যা 
প্রচলিত এ ত্রিধারাকে নির্দিষ্ট স্তর ৮ম শ্রেণী) 
পর্যন্ত একমুখী করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয় । 
এতিহাসিক কারণে ত্রিধারার জন্ম । তিন ধারাকে 
যাবে । সাধারণ শিক্ষার্থী যারা কলেজ 
বিশ্বাবিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছুক তারা ১০০ নম্বরের 
হবে বলে মনে হয় না । অপর দিকে কওমী শিক্ষা 
আরেকটি স্বতন্ত্র ধারা, এতে আধুনিক বিষয়াবলীর 
আধিক্য ঘটলে এতিহ্যবাহী এ শিক্ষাধারার 
অপমৃত্যু ঘটবে । তবে একথা স্বীকার করতে হবে 
পৃথিবীর কোন দেশে শিক্ষার বহুবিধ ধারার অস্থিত্ 
নেই, এমন কি আরব দেশেও । আসলে বিষয়টি 
নিয়ে কওমী, আলীয়া, সাধারণ শিক্ষা ও সরকারী 
প্রতিনিধিদের নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাঠ্যক্রম ও 
শিক্ষাপদ্ধতি নিরীক্ষা করা যেতে পারে । যে কোন 
ত্রিধারার প্রতিনিধি থাকা বাঞ্চনীয়, যাতে 
গ্রহণযোগ্য সুপারিশ প্রণীত হতে পারে । 


কওমী মাদ্রাসা 

১৮৬৬ সালের ২১ মে (১২৮৩ হি.) ভারতের 
উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ শহরে আল্লামা কাসেম 
নানৃতুভী রহ. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
পুনুরুজ্জীবনে “দারুল উলুম” নামক যে শিক্ষা ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন, এটাই গোটা 
দুনিয়ায় কওমী মাদরাসার সুতিকাগার হিসেবে 
স্বীকৃত । বৈরী পরিবেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
বিশুদ্ধ আকীদা, তাহযিব-তামাদ্দুনের বিকাশে 
দারুল উলুম দেওবন্দের অবদান এঁতিহাসিক । 


সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মপ্রাণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 


সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অর্থায়নে কওমী মাদ্রাসা 
প্রজ্জলিত রেখেছে । শতবছর ধরে হাজার হাজার 
কওমী মাদ্রাসা এতদঞ্জলে পবিত্র কুরআন ও 
হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, 
চরিত্রবান, যোগ্য ও আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরির 
মহৎ কাজ আঙ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কাওমী 
মাদ্রাসার সফলতা বলতে গেলে ঈর্ধণীয় । কওমী 


জুন'১০ 


মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মাতৃভূমি বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, ধ্ীয়ি মূল্যবোধ, জাতীয় 
নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে 
অঙ্গিকারাবদ্ধ । ধর্ম প্রচার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, 
সমাজসেবা ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে কওমী 
মাদ্রাসার অবদান সর্বজন স্বীকৃত । সন্ত্রাস, বোমা 
ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে এসব মাদ্রাসার দূরতম 
সম্পর্কও নেই । এসব মাদ্রাসার পরিবেশ অত্যন্ত 
শান্ত-সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও রাজনীতিমুক্ত | 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এমাজ 
উদ্দীন আহমদ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে 
মন্তব্য করেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য: “মাদরাসা শিক্ষার একটা 
গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে । উপমহাদেশে যখন 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 
তখন মক্তব মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল | ১৮৩৫ 
পেরেছি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এসব 
শব্দগুলো । মাদরাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত 
ছিল। কুর'আন-হাদীসের পাশাপাশি ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো । 
মাদরাসা থেকে বেরিয়েছেন এ উপমহাদেশের বহু 
জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি | তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ 
সেবার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা কৰি 
সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য | তাদের নাম বলে 
শেষ করা যাবে না। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর কওমী মাদরাসার প্রচলন হয় | এ 
করে গড়ে তোলার এতিহ্য রয়েছে । পরাধীন 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে 
জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে কওমী মাদরাসার বড় 
ভূমিকা ছিল। দেশের একটি বিশাল শিক্ষার্থীর 
ং₹শ এখনো কওমী মাদরাসা হতে আলো পায় । 
এই কওমী মাদরাসা সম্পর্কে কোন কথা বলা হবে 
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না, তার পরও এটি জাতীয় শিক্ষানীতি হবে তা 
হতে পারে না 


কওমী শিক্ষার সংস্কার 

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা 
শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ধারা । চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, 
কারিগরি, বিজ্ঞানের মতো এটা বিশেষায়িত শিক্ষা 
(90901911790 120010801017)| মাদ্রাসা 
পাঠ্য ক্রমের সাথে আধুনিক ও সাধারণ বিষয়াবলি 
একাকার হয়ে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য 
বিনষ্ট হবে, এতে বিন্দু মাত্র সংশয় থাকার কথা 
নয় । তবে আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কার 
“আধুনিকায়ন” “যুগোপযোগী” “একমুখীকরণ' 
“সরকারী নিয়ন্ত্রণ” করতে গিয়ে কাওমী মাদরাসা 
যেন তার এতিহ্য ও স্বকীয়তা না হারায় । 
“সংস্কার, ও 'আধুনিকায়ন'-এর কবলে পড়ে 
এককালের 'নিউক্ষিম' মাদ্রাসা বিলুপ্ত হয়ে 
গেছে। 

দরসে নেজামীর বর্তমান নেসাবে তা'লীমে আমূল 
সংস্কারের প্রয়োজন নেই | যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে 
বিজ্ঞ উলামাদের পরামর্শে দু'চারটি কিতাব 
পরিবর্তন করা যেতে পারে, মৌল কাঠামো বহাল 
রেখে কিছুটা সংস্কার আনা যেতে পারে | ফনূনাত 
ও মা'কুলাতের কিতাবগ্ুলো পরিবর্তন করা যেতে 
পারে। এ রকম পরিবর্তন স্বয়ং দারুল উলুম 
দেওবন্দেও হয়েছে । আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান 
বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের 
উদ্ভাবিত নতুন তত্ব ও তথ্য পাঠ্য তালিকাভূক্ত 
করা জরুরী ও যুক্তিযুক্ত । দরসে নেজামী এমন 
এক মাকবূল ও গ্রহণযোগ্য নেসাবে তালীম, যার 
মাধ্যমে উপমহাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় উলামা- 
মাশায়েখ তৈরি হয়েছেন । ব্যাপক হারে সংস্কারের 
ছুরি চালাতে গেলে নেসাবের দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণের রূপ ধারণ করবে । বারবার 


উট 

ঘা টা 

রর ন্শ এ 
&& তি গর 


[॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


সংস্কারের ফলে এক কালের ওল্ড স্কীমের 
মাদ্রাসা গুলো এখন কলেজে রূপান্তরিত | 
প্রাথমিক স্তর হতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার 
মাধ্যম বাংলা-আরবী হওয়া বাঞ্চনীয় । মাধ্যমিক 
স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, পৌরনীতি ও 
সমাজ বিষয়ক বই পাণ্যতালিকাভূক্ত থাকা চাই । 
অন্যথায় মাদ্রাসা ছাত্রগণ দেশ, জগত, সমাজ, 
রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাবে । 


কওমী মাদ্রাসা ও সন্ত্রাস 

সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিশ্বব্যাপী 
এক বিরাট সমস্যা । ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের 
পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শান্তি প্রিয় মানুষের স্বস্তি 
ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে । জঙ্গী ও সন্ত্রাসী 
কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এ মন্তব্য 
যথার্থ ও তথ্য নির্ভর নয়। বিশ্বের সব 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী রয়েছে । 
আয়ারল্যান্ড, তিব্বত, তামিল, উলফা, নাগা, 
ইসরাঈলী গেরিলাগণ তো মুসলমান নয়। 
আমাদের এ দেশে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের কোন 
সুযোগ নেই । মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হতে পারে না বরং সন্ত্রাসী হওয়ার 
শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে 
উঠতে সহায়তা করে । শত বছর ধরে আলোকিত 
মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার এক 
গৌরবোজ্জল ভূমিকা রয়েছে । কওমী মাদ্রাসার 
কোন ছাত্র বা শিক্ষক সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হলে 
সেটা একান্ত বিচ্ছিন্ন ব্যাপার । পুরো শিক্ষাধারা বা 
দেওবন্দী মতাদর্শকে এর জন্য দোষারোপ করা 
যায়না । 


কওমী মাদরাসার সরকারি নিয়ন্ত্রণ 

স্মর্তব্য, কওমী মাদ্রাসা তার জন্লগ্ন থেকে 
সরকারি প্রভাব বলয় হতে নিরাপদ দুরত্তে 
মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে । কওমী 
মাদ্রাসা মূলতঃ জনগণেরই প্রতিষ্ঠান । জনগণ 
আতর্ধকত হয় অথবা জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন 
কাজ সঙ্গতভাবে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 
করতে পারেন না। এসব মাদ্রাসায় ছাত্র 
রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ দলীয় রাজনীতির সাথে 
সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে বহিষ্কার 
করার নীতি প্রায় সব কওমী মাদ্রাসায় 
কঠোরভাবে বলবৎ রয়েছে বিধিবদ্ধভাবে । 'ছাত্রনং 
অধ্যয়নং তপ' সংস্কৃত এ শ্রোকের বাস্তব প্রমান 
মেলে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাধারা ও শিক্ষার্থীদের 
মাঝে | এহেন মিথ্যাচারের কারণে জঙ্গী তৎপরতা 
ও সন্ত্রাসের সাথে জড়িত দুক্কৃতকারীরা ধরা 
ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে এবং আসল অপরাধী 
ও তাদের গড ফাদারগণ পার পেয়ে যাবে । 
কওমী মাদ্রাসাগ্ডলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে 
এমপিওভুক্ত করা হলে সঙ্গত কারণে শিক্ষা 
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মন্ত্রণালয়ের সব বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে । 
শত বছরের কাওমী মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম, নিয়ম- 
নীতি ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে 
বাধ্য । স্কুল-কলেজের মতো কওমী মাদ্রাসায় 
সহ-শিক্ষা চালু হবে, ৩০% মহিলা শিক্ষিকা 
নিয়োগ দিতে হবে, ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে 
সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে, 
সরকার প্রধানের ছবি টাঙ্গাতে হবে দফতরে । 
সরকারী প্রস্তাবনা অনুযায়ী কওমী মাদ্রাসার 
শিক্ষার্থীরাও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, 
কৃষি ও প্রযুত্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ এবং 
বি.সি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা 
হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হবে, স্বাভাবিকভাবে বাংলা, 
পরিসংখ্যান, পৌরনীতি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান, সমাজতত্্ব, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব 
বিজ্ঞান ইত্যাদি সংশিষ্ট বিষয়ে বাধ্যতামুলকভাবে 
পাঠ গ্রহণ করতে হবে । মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে 
সাহিত্য ইত্যাদি সংশিষ্ট বিষয়াবলি পড়তে হবে । 
ধর্মীয় ও আধুনিক এতগুলো বিষয় ছাত্রদের পক্ষে 
পড়া আদৌ সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও 
বাস্তব । নাকি সাধারণ বিষয়ের চাপে ধর্মীয় 
বিষয়গুলো কোনঠাসা হয়ে যাবে । এ ক্ষেত্রে 
আলীয়া পদ্ধতির শিক্ষাধারার আধুনিকীকরণের 
ফলাফল আমাদের সামনে রয়েছে । কম বেশী 
প্রায় আলীয়া মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখিল পাশ 
করে কলেজমুখী হচ্ছে । আলিম পাশ করার পর 
তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। ফাযিল 
পর্যায়ে তাদের ধরে রাখা অনেকটা অসম্ভব হয়ে 
পড়েছে । ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন যে সব আলীয়া পদ্ধতির 
মাদ্রাসা টিকে আছে, আধুনিকীকরণের ফলে সে 
সব মাদ্রাসা হতে বিশেষজ্ঞ কোন আলিম বের 
হচ্ছে না। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে তারা 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে । জীবিকার 
তাগিদে একটি চাকুরির সংস্থান যেন তাদের 
জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া । তাদের 
5558-5 
হচ্ছেন । ইসলামী শিক্ষা ও এতিহ্যের ও 
নৈতিকতার উজ্জীবন এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
বিকাশ ধারায় তাদের পক্ষে কোন অবদান রাখা 
আর সম্ভব হচ্ছে না। অথচ নিকট অতীতে 
পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের লালন ও বিকাশে 
আলীয়া পদ্ধতির মাদ্রাসার ব্যাপক অবদান 
অস্বীকার করার উপায় নেই । 

দেড় শত বছর ধরে হাজার হাজার কওমী 
চলেছে । কেন্জে ও রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল 


হলেও সরকারীভাবে মাদ্রাসার উপর কোন চাপ 
নেই । বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুম উত্তর 
প্রদেশের দেওবন্দে অবস্থিত । ভারত সরকার 
তাদের দেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে জাতীয় 
শিক্ষা কার্যক্রমের (80101091 17000861009] 
00171001811) আওতায় আনার চেষ্টা 
করেননি ৷ কওমী মাদ্রাসাগুলো দরসে নিযামীর 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাদের নিজস্ব শিক্ষাধারার 
উপর পরিচালিত হওয়ার পথে সরকার কোন 
ধরণের হস্তক্ষেপ করেননি । বৈরী পরিবেশ হওয়া 
সত্তেও কওমী মাদ্রাসাগুলো সরকারী সাহায্য ও 
আর্থিক অনুদান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় । 
অনেক সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দারুল 
উলুম দেওবন্দ ও নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্মৌোতে 
আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন 
কিন্তু দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হাকীমুল 
ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. ও 
নাদওয়াতুল উলামার রেক্টর আল্লামা সাইয়্যেদ 
সরকারি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন । 


কওমী সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি 

দারুল উলুম দেওবন্দ, মোযাহেরুল উলুম 
সাহারানপূর, নাদওয়াতুল উলামা লক্ষৌসহ 
নির্ধারিত উচ্চ পর্যায়ের বেশ কিছু মাদ্রাসার 
দাওরায়ে হাদীস সনদকে ভারতের বিভিন্ন 
মর্যাদাবান উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত 
জওয়াহের লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় 
মান প্রদান করে । কওমী মাদ্রাসার ফারিগীনরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগে মাষ্টার্স এ ভর্তির সুযোগ লাভ করে 
থাকে । ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, 
উর্দু ও ধর্মতত্ব বিভাগের বহু শিক্ষক, বিভাগীয় 
চেয়ারম্যান ও ডীন দারুল উলুম দেওবন্দ, 
মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুর ও নাদওয়াতুল 
উলামা, লক্ষ্ৌর প্রাক্তন ছাত্র । 

রয়েছে বিপুল বেসরকারী মাদ্রাসা | বেসরকারী 
মাদ্রাসাসমুহের রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি । 
দেওবন্দী, বেরলভী ও শিয়া চিন্তাধারার রয়েছে 
পৃথক পৃথক মাদ্রাসা । কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা 
বোর্ডের (বিফাকুল মাদারিস) পরিচালনাধীন 
'দাওরায়ে হাদীস” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে 
পরীক্ষার্থীরা যে সনদ পাবে তা পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য ও ইসলামিক 
স্টাডিজের মাস্টার্সের সমমান সম্পন্ন । তারা এ 
দু'বিষয়ে শিক্ষকতাসহ পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত 
অর্জন করতে পারবেন । তারা যদি শিক্ষা ছাড়া 


[। তআত্তার্তহীদ ৯ 


কৃতকার্য হতে হবে । পাকিস্তান সরকার সে 
দেশের কওমী মাদ্রাসা পাঠক্রমে কোন ধরনের 
হস্তক্ষেপ করেনি । 


সরকারি স্বীকৃতির উপর কওমী 
মাদ্রাসা শিক্ষা নির্ভর করে না 

এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার কারো 
রিপোর্ট বা সরকারী স্বীকৃতির উপর কওমী 
মাদ্রাসার শিক্ষা নির্ভর করে না। সুদূর ব্রিটিশ 
আমল হতে অত্যন্ত বৈরী পরিবেশে এমনকি 
মাশায়েখগণ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিকশিত 
করেছেন । কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা একটি 
আন্দোলন, একটি মিশনারী কর্ম, একটি ইবাদত | 
তবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকলে বিপুল সংখ্যক মেধা 
রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে কাজে লাগতে 
পারতো । স্বীকৃতি না থাকার কারণে রাষ্ট্র তাদের 
সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে । কওমী 
ভাতা বাবদ সরকারকে এক পয়সাও ব্যয় করতে 
হয় না। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের স্বপ্রণোদিত 
অর্থায়নে চলে । বিনা লগ্নিতে এতগ্তলো মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভ করা রাষ্ট্রের সৌভাগ্য | 


কওমী শিক্ষা সেকেলে নয় 

বাংলাদেশে প্রচলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে একেবারে সেকেলে (94 99690) 
ভাবা ঠিক হবে না। কুপমন্ডুকতার চর্চা কোন 
সময়ে মাদ্রাসায় হয় না বলে সমাজ ও 
রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি 
হওয়ার সুযোগ নেই । প্রায় মাদ্রাসায় পবিভ্র 
কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য (নাফহাতুল ইয়ামান, হামাসা, মুখতারাত, 
মুতানাববী, সাবা'আ মুঁআল্লাকা) আইন ও 


কম্পিউটার ব্যবহার সাধারণ নিয়মে পরিণত 
হয়েছে । বহু মাদ্রাসায় নিয়মিতভাবে ছাত্রদের 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বি- 
বাড়িয়াস্থ দারুল আরকাম মাদরাসায় ৩৫টি 
কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক ল্যাব রয়েছে । 

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের কাওমী 
মাদ্রাসাসমূহে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চা 
তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । ঢাকা মহানগরীর 
ইসলাম, পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া, 
দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী 
ছাত্রদের জন্য এক বছর বা দুবছর ব্যাপী বাংলা 
সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী গবেষণা বিভাগ 


জুন”১০ 


খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের 
দারুল মা'আরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী 
রাজশাহী, রংপুর কিশোরগঞ্জের বহু কাওমী 
মাদ্রাসায় মাধ্যমিক/য্নাতক স্তর পর্যন্ত ইংরেজী, 
গণিত, সমাজ ও বাংলা ভাষার চর্চা হয়। 
পরিবর্তিত এ দৃষ্টিভঙ্গি মাতৃভাষাসহ আধুনিক 
পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক সময়ে নিম্ন পর্যায় 
থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত “শিক্ষার মাধ্যম 
হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে । 
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল 
মাদারিসিল আরাবিয়া) তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
মাদরাসার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের 
শিক্ষার্থীদের উপযোগী আধুনিক বিষয়াবলী 
সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছে, যা ইতোমধ্যে 
বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে । 


আধুনিক ও যুগোপযোগী 

শিক্ষার বিস্তৃত দিগন্ত 

কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে আধুনিক ও 
যুগোপযোগী শিক্ষার এক বিরাট-বিস্তৃত দিগন্ত 
রয়েছে, আলিমদের জন্য এ জাতীয় শিক্ষার 
প্রয়োজন কত টুকু? যুগোপযোগী শিক্ষা যুগের 
কাজে লাগে; দুনিয়ার ফায়েদা হয় । যুগ চাহিদা ও 
সময়ের দাবীকে অস্বীকার করে কোন মানুষ বা 
কোন জাতি সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেনা । দীনি 
তথা আধুনিক শিক্ষা কি আলিমদের জন্য কী 
বর্জনীয়? দাওয়াত ও তাবলীগ, ইসলামী সভ্যতা, 
সমাজ, সংস্কৃতির বিকাশ ও জাতীয় অগ্রগতিতে 
দুনিয়াবী শিক্ষা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে | এ 
সম্পর্কে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামদের ধারণা 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে অত্যন্ত সীমিত । ব্যতিক্রম ছাড়া 
বেশীর ভাগ আলিম এ গুলোকে আদৌ কোন 
প্রয়োজন মনে করেন না বরং আলিমে দীনের জন্য 
এটা মনে করেন অমর্যাদাকর | তারা বলে থাকেন 
“আবে যমযম খোরদা বুদম আবে শোরা কায় 
খুরম” | জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যবসায় প্রশাসন, 
কলা, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, 
রাজনীতি বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ, সাংবাদিকতা, 
তথ্য প্রযুক্তি, কম্পিউটার সায়েস, আইন প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষা ও ডিগ্রি অর্জনের জন্য 
পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের একাংশকে 
বলে আমি মনে করি। ডিগ্র অর্জনের পর 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিশেষত শিক্ষক 
নিবন্ধন, বিমান, নৌ, ও সেনা বাহিনীর কমিশন 
র্যাংক ও বি.সি.এস এ অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা, 
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনায় অবদান 
রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে । এভাবে সমাজ ও 
রাষ্ট্রযন্ত্রের কম বেশী সব শাখায় ওলামাদের 
প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ অবারিত হবে । সময়ের 


ব্যবধানে তৈরি হবে এক জীক বিশেষজ্ঞ আলিম 
(91090181190 [018119) | এ পথে আলিমগণ 
সার্বিক কল্যাণে আত্বনিয়োগের সুযোগ 
লাভ করবেন । সমাজ ব্যবস্থায় আসবে নতুন 
চমক । নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 
এটাই তাদের অন্যতম হাতিয়ার | স্মর্তব্য কাওমী 
মাদ্রাসার ফারেগীনদের মধ্যে একটি দলকে 
ইল্‌মে দীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করতে 
হবে । উলুমুল কুর“আন, উলৃমুল হাদীস, উলৃমুত 
তাফসীর, উলুমুল ফুনূন, উলৃুমুল লোগাত ওয়াল 
আদব, উলুযুল “আরুয ওয়াল বালাগত, উলুমুন 
নাহভ ওয়াস সারাফ, মাকারানাতুল আদিয়ান 
(001070001811৬9 ১0105 01 1২০91101017) 
বিষয়ে দেশী-বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে সংশিষ্ট বিষয়ে 
পরিধি হবে ব্যাপক বিস্তৃত । আলিমগণ ইলমে 
দীনের ধারক ও বাহক | এ পথে তাদের ব্যাপক 
সাধনা ও গবেষণা অপরিহার্য । মাদ্রাসার সব 
ছাত্র ফারিগ হওয়ার পর আধুনিক শিক্ষার প্রতি 
ধাবিত হলে এবং দুনিয়াবী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে 
ইলমে দীন চর্চার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বে । 
তবে আধুনিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নিয়ে 
ইলমে দীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করতে 
পারেন; এ রকম দৃষ্টান্ত পাকিস্তান, ভারত ও 
বাংলাদেশে আছে । ড. মাওলানা আবদুল্লাহ 
তত্বে এম.এ; পি-এইচ. ভি ডিগ্র নিয়েও সারা 
জীবন দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার উস্তাদ 
ও শিক্ষা পরিচালক হিসেবে আমৃত্যু খিদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন । এখনও নাদওয়াতে এম.এ; 
পি-এইচ. ডি ডিগ্রিধারী অনেক শিক্ষক রয়েছেন | 
মুফতী তাকী উসমানী করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাস্টার্স ও আইন বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও 
এখন পর্যন্ত দারুল উলুমের প্রধান মুহাদ্দিস 
রাশাদের একাধিক মুহাদ্দিস মাস্টার্স ডিগ্রিধারী 
এবং জাতীয় দৈনিকের সাথে বিষুক্ত | 
এখানে সঙ্গত কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
মধ্যযুগে মুসলমানগণ পবিত্র কুর'আন, হাদীস, 
ফিক্হ ও দর্শন শাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি ভূগোল, 
খগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, 
রসায়ন, গণিত, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। 
মুসলমানগণ বিদেশী গ্রীকভাষা ভাষা শিখে গ্রীক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় তরজমা করেন 
এবং প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্ননী সংযোজন করে 
জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেন । তাদের 
উচ্চতর জ্ঞান সাধনার ফলে গোটা এশিয়া, 
ইউরোপ, আফিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জ্ঞানের 
দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে পড়ে । ইংরেজ পণ্তিত 
139177810 1,919 তার বিখ্যাত ৬/1781 
৬৬107 ৬৬1:0176 গ্রন্থে যে চমৎকার মন্তব্য 
করেন তা এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য: 
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কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত 
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'বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্ব মানব সভ্যতার 
উন্নয়নে একেবারে পুরোভাগে ছিল । ইসলাম 
সর্বশ্রেষ্ট সামরিক শক্তি হিসাবে গোটা বিশজুড়ে 
প্রতিনিধিত্ব করে । ইসলামের সেনাদল একই 
সময়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারত ও চীনে 
অভিযান পরিচালনা করে । এশিয়া, ইউরোপ, 
আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌ যোগাযোগ ও 
বানিজ্যিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল দ্রব্য 
সামগ্রীর ব্যবসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে 
মুসলমানগণ সর্বাধিক গুরুত্রপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি 
হিসেবে আবির্ভূত হয়। সভ্যতা, শিল্পকলা, ও 
বিজ্ঞানে মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল মুসলমানদের 
সামনে ছাত্রের ন্যায় এবং আরবীতে ভাষান্তরিত 
অজানা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্তের জন্য 
উপর নির্ভরশীল ছিল ।' 

মধ্যযুগে মুসলমানগণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে 
এত বেশী উন্নতি করে যে, ইবন সীনা লিখিত 
“কানুন আল মাস-উদী” (4৮100101085 0817011 
0 11০01017০) ইউরোপের বিভিন্ন মেডিক্যাল 


জুন'১০ 


কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যকীয় পাঠ্যগ্রন্থ 
হিসেবে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে । ধময়ি ইল্মের চর্চা 
ও আধুনিক জ্ঞান গবেষণার বহুমাত্রিকতার ফলে 
বেরূনী, আল-কিন্দী, ইবন মিশকাওয়াই ও উমর 
খইয়ামের মতো পপ্তিতগণ সারা দুনিয়াব্যাপী 
খ্যাতি লাভ করেন । 

নিজেদের দুর্বলতা ও ক্রটির প্রতি লক্ষ্য রেখে 
মুসলিম উম্মাহর মেধাবী সন্তানদের এগিয়ে 
জ্ঞানের ভান্ডারকে আত্মস্থ করার মহান ব্রত নিয়ে | 
আধুনিক সমাজের আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতাকে 
বিজ্ঞান গবেষণা, শিল্পায়ন, নগরায়ন, তথ্য প্রযুক্তি, 
যোগাযোগ ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে । 
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা 
অর্জনের জন্য আমাদের সেই আত্মবিশ্বাস ও 
হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে; যে বিশ্বাস ও 
আস্থার ফলে মধ্যযুগে মুসলমানগণ তৎকালীন 
যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছিলেন । 
শেষ কথা 

এ ব্যাপারে দেশের ওলামা, মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, 
বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত 
ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন হওয়ার 
সংবিধান পরিপন্থি, আদর্শিক চেতনা বিরোধী ও 
ধমঁয়ি মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন 
শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিতে না পারে । সরকারের 
কাছে আমরা সুপারিশ করছি বর্তমানে গঠিত 
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি অবিলম্ষে বাতিল 
করে এ দেশের প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ, জাতীয় সংসদ 
সদস্য, প্রশাসক ও বিজ্ঞ আলিমে দ্বীনের সমন্বয়ে 
জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল একটি শিক্ষা 
কমিশন গঠন করা হোক; যে কমিশন 
উত্তরাধিকার, এঁতিহ্য, যুগ চাহিদার প্রেক্ষিত, 
আদর্শিক মুল্যবোধ ও জনগণের আকিদা বিশ্বাসের 
প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হবেন। আমাদের শিক্ষা 
অন্যতম উদ্দেশ্য হতে হবে এমন একদল দক্ষ ও 
যোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলা যারা সংবিধানের 
ভাষায় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের 


অধিকারী । যারা হবে জাতীয় চেতনার বিকাশের 
অগ্রসেনানী এবং দেশ, জাতি ও দ্বীনের সার্বিক 
কল্যাণে নিবেদিত প্রাণশক্তি | 

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সর্বশ্রেণীর 
ওলামা ও মাশায়েখদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
এক গপ্রাটফরমে জমায়েত হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ 
একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে হবে | সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক শো, 
মত বিনিময়, গ্রুপ স্টাডি, পথ সভা ও সমাবেশের 
মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে । 
ওলামা ও মাশায়েখদের নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে 
হবে ৷ এক্যের বিকল্প নেই এ সত্য যত তাড়াতাড়ি 
অনুধাবন করা যায় ততই মঙ্গল । অন্যথায় 
সাম্রাজ্য ও আধিপত্যবাদী অক্ষ শক্তি এবং তাদের 
এ দেশীয় সংবাদপত্র ও কলামিষ্টদের সম্মিলিত, 
স্বকল্সিত ও গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডায় কওমী 
মাদ্রাসা সম্পর্কে দাতাগোষ্ঠী, সরকার ও সাধারণ 
মানুষের মন বিষিয়ে উঠবে । ফলে কওমী 
মাদ্রাসার প্রভাব বলয় সংকোচিত হয়ে আসবে, 
দীনি শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে । আমরা 
সংশয়, প্রস্তাব ও দাবীসমূহ যৌক্তিকভাবে 
বিবেচনা করার আবেদন জানাই এবং জনগণকে 
ধীয় শিক্ষা ও জাতীয় মূল্যবোধ পরিপন্থী 
শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার 
আহ্বান জানাই | 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গনি এম.ই.এস. পোস্ট গ্রাজুয়েট 
কলেজ, নাসিরাবাদ. চ্টগ্রাম-৪২২৫ 

সম্পাদক 

মাসিক আত-তাওহীদ, জামিয়া ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চউগ্রাম 
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মাওলানা আতাউর রহমান খান রোহ.) 


পূর্ববতী ওলামা ও মাশায়েখের স্মৃতিচারণ করার মধ্যে 
আমি সমধিক শান্তি পাই, বর্তমানের বিতৃষ্ঠা আমাকে 
অতীতের সোনালি দিনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করে । কী 
ছিল আর কী হল? অতীত ও বর্তমানের আকাশ-জমিন 
ব্যবধান আমাকে সব সময় পীড়া দেয় । আসলে আমি 
অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝি সন্ধিক্ষণে পড়ে 
গিয়েছি। এ দুয়ের মাঝে কোনোভাবেই সামঞ্জস্য 
বিধান করতে পারছি না; ফলে পীড়াদায়ক 
টানাপোড়েনে পড়ে মনোকষ্টে ভূগছি । 

পূর্ববর্তী মুরবিবগণ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, মন- 
মানসিকতা ও কাজে-কর্মে যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিলেন 
আমরা এখন সে পরিমাণ অধিপতিত । তারা দান করে 
শান্তি পেতেন; আমরা না দিয়ে শান্তি পাই । তারা 
উদার হয়ে ভালো থাকতেন; আমরা সংকীর্ণ ও 
সংকুচিত হয়ে আরাম পাই । তারা গুণীর প্রশংসা করে 
তৃপ্তি পেতেন; আমরা নিন্দা করে শান্তি পাই । তারা 
যোগ্যকে ওপরে উঠিয়ে গর্ববোধ করতেন; আমরা 
দাবিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্ত হই । তারা ইলমি আলোচনায় 
স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন; আমরা ইলমি আলোচনায় 
অস্বস্থিবোধ করি । তারা যে কোনো দীনি কাজকে 
খেদমত" মনে করতেন; আমরা একে জীবিকার 
অবলম্বন গণ্য করি । তারা একটা মাদরাসার দায়িত্বকে 
কঠিন আমানত মনে করতেন; আমরা একে অধিকার 
মনে করি । তাদের জ্ঞানে ছিল গভীরতা; আমাদের 
জ্ঞান ভাসাভাসা এক ধরনের ফ্যাশন | ইবাদত- 
বন্দেগিতে তারা ছিলেন কঠোর সাধক আর আমরা 
দায়সারা গোছের চাকুরে । মোটকথা সর্বক্ষেত্রেই 
অতীত ও বর্তমানের ব্যবধান যে কোনো অনুভূতিশীল 
সচেতন হৃদয়কে পীড়া না দিয়ে পারে না। আমি 
দু'কালের মধ্যবর্তী অবস্থানে পতিত হয়ে উভয় কালের 
পার্থক্যটা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি বলেই 
সমধিক যন্ত্রণায় ভুগি । আগে কী দেখলাম আর এখন 
কী দেখি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া করার 
কিছু নেই । 

অতীত হয়ে যাওয়া সাতজন মনীষীর ওপর স্মারক বের 
জানাই । আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনার মাধ্যমে তিনজন সম্পর্কে আমার ভাবধারা 
প্রকাশের চেষ্টা করব । বাল্যকাল থেকে ১৯৭৬ ইং 
পর্যন্ত আমি মুজাহিদে মিল্লাত শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) সাথে জীবন 


জুন'১০ 


/হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.) 

বাংলাদেশের বিশিন আলিমে দীন, বক্তা ও 

শিগাবিদ হিসেবে স্পরাচিত । এক বণীর্চে 

জীবনের আধিকারী তিনি । হযরত মাওলানা 

আতহার আ)লীর (রহ) হাতে গড়া এ মনীষী 

জীবনের বিডির পধা্য়ে গরত্তপুণরধমীর, সামাজিক 

ও রাতীয় দায়িতু পালন করেন । বাংলাদেশ কওমী 

মাদরাসা শিমগবোেরর এতিচ্ঠাতা মহাসাচ্বি (তিন 

টামর্), সংসদ সদস্য, ঢাকা জামিয়া আরাবিয়া 

ফরিদাবাদ ও মাদরাসা-ই-দারজ্ল উলুম কমণ্রেক্, 

মিরপ্র-৬'র প্রিলিপ)াল হিসেবে কমরিত ছিলেন । 

এছাড়াও তিনি ধমীর্বিযয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় 

হায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ কেন্তীয় এছাগার 

কমিটি এবং ধমার্বিঝয়ক মন্রণালয় সংক্রোত্ত উপ- 

কমিটি, ইসলামিক মিশন বাংলাদেশ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গভনিঁ€ বাতি ও স্ট্যান্ডিং 

কমিটির সদস্া ছিলেন । 

কাটিয়েছি। তীর স্থাতন্ময় জীবনধারা ও বাংলাদেশের অন্যতম শষ্ঠ ইসলামী শিক্ষণ 

জীবনবোধ আমাকে এমনভাবে প্রভাবিতি নিকেতন পটিয়া আল-জামিয়। আল-ইসলামিয়ার 

করেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুরববীদের সাথে তার সম্পকর্ ছিল গভীর ও 

ঠা জাত্তারিক । কতিপয় উদ্যমী এাক্তন ছার 

155 একটি স্মারক এঁকাশের উদ্যোগ নিলে আমি ২০০৭ 

88572755585 ৭ সালে হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 

আমাকে পরীনর্লাদিহেনা। বপন সন সাহেবকে বন লেখার অনুরোধ জানিয়ে একটি 

৮৯০৯ চিঠি লিখি । পরঞাতির পরপরই মোবাইলে তিনি 

ডি ই 8 আমাকে সাধুবাদ জানান / ৩০, ০৬,২০০৭ সালে 

দেন খোপার জে করোই। . তিনি একাটি চিরকুটসহ আমার নিকট বন্গতমান 

সিদ্দিক আহমদ রোহ.), হযরত মাওলানা নিবহাটি ধরণ করেন । এবছের ছত্রেছতে পিয়ার 

হাজী ইউনুস (রাহ.) ও আল্লামা হারুন রর়গর্দের এতি তার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মুহাববতের 
(রাহ.) সম্পর্কে আমার 

অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পরিচয় বিধৃত । মানুষকে যারা সম্মান দিতে জানে 


পাব । 
খতিবে আযম (রোহ.): 


তারা ঞাতস্মরণীয়; মরহুম মাওলানা তাদের 


রব রি একজন । মনের মাধুরী মেশানো এ লেখাটি 
ইরান তত্তাহি ছাত্র ? আদনাসার সংক্ষিঙও হলেও তাৎপধর্গণর। লেখাটি আত- 
বার্ষিক সম্মেলনে ওয়ায করার জন্য প্রধান তাওহীদের পাঠকদের উপহার দিতে পেরে আমরা 
রি 1758 আনান্দিত ॥ ২০০৮ সালে তিনি ইতেকাল করেন ॥ 
হল । আগে তাকে আমি কখনো দেখিনি। আমি এ মনীষীর রাহের মাগফিরাত কামনা কারি 


যথা সময়ে আমরা কয়েকজন রেলওয়ে 
স্টেশনে গেলাম তাকে অভ্যর্থনা করার 
জন্যে । ট্রেন আসলে যাত্রীদের সাথে 
আমাদের কাজ্কিত মেহমানও নামলেন কিন্তু পূর্ব 
পরিচিত না হওয়ার কারণে তাকে প্রথমেই চিনতে 
অসুবিধা হল | অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করেই 
তাকে চিনতে হয়েছিল আমাদের | তার সাদাসিধে 
লেবাস-পোষাক ও অনাড়ম্বরতাই আমাদেরকে দ্বিধায় 


ফেলে দিয়েছিল । সরল-সহজ, নিরহংকার 
পূর্ণ মর্যাদায় বরণ করে নিয়েছিলাম | 


বিকেলে বিশাল ওয়াজ মাহফিলে তার বয়ান যখন শুরু 
হল, শতশত ওলামা ও হাজার হাজার জনতা 
মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তার অসাধারণ যাদুকরী বয়ান শুনে 
আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন | সেদিনের দৃশ্য ভাষায় 
প্রকাশ করার মতো নয় । এমন ধারার বয়ান জীবনেও 
শুনিনি । তার বয়ানের ধরণই ছিল আলাদা । 


আলাহ ত7'আলার দরবারে । _ সম্পাদক! 


কিশোরগঞ্জবাসীকে পাগল করে দিয়েছিল সেদিনের 
তার দার্শনিক বয়ান । আল-কুরআন যে আল্লাহ পাকের 
কালাম; এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য যে 
নধিরবিহীন; এর ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনা কৌশল যে 
অন্যন্য; এর থেকে উপকৃত হতে হলে কী ধরনের মন- 
মানসিকতা ও অনুধারণ প্রতিভার প্রয়োজন; 
বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ-সংশয় বিদূরীকরণে যুক্তি- 
সংবলিত তার অশ্রন্তপূর্ব বয়ান আজও প্রবীনেরা স্মরণ 
করে থাকেন । 

তার সেদিনের বয়ান আমার জীবনে এত গভীর 
রেখাপাত করেছিল যা আমার দর্শনসুলভ চিন্তা-ভাবনার 
বিনিমাণে অপরিসীম অবদান রেখেছে । আমি এজন্য 


তার কাছে চিরখণী | 
॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


আমি এরপর তাকে বহুবার বহু জায়গায় দেখেছি । 
তার সাথে অনেক সফর করেছি পরবতীতে । 
রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করেছি । রাজনৈতিক ও শিক্ষা- 
সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিশোরগঞ্জেও অনেকবার 
এসেছেন, তার মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ বহু বয়ান শোনার 
সৌভাগ্য হয়েছে । তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস 
জন্মেছিল যে, যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে 
আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ইলমে লাদুনির স্লোতধারা 
প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক 
ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে তিনি নিখিল পাকিস্তান 
জমিয়ে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের 
দিয়েছেন । তার বয়ান শুনে ওই সময়ের ওলামায়ে 
কেরাম অবাক বিস্মিত হয়েছেন। পাকিস্তানের 
পুবঞ্চিলেও যে বড় মাপের খালেস আলিম আছে, 
গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুপপ্তিত ইলমি ব্যক্তিত্্‌ 
আছেন, তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন, যা 
ইতঃপূর্বে তারা মনে করতে পারতেন না । 

খতিবে আযম উপাধিটা তার ন্যায্য পাওনা যা 
যথাসময়ে তিনি পেয়েছেন। তিনি একজন বলিষ্ট 
চিন্তাবিদ (মুফাক্কির) ছিলেন । যুগের চাহিদা অনুধাবন 
করে; এ চাহিদা পুরণে সক্ষম কালজয়ী প্রতিভাসম্পন্ন 
আলিম সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেই 
তিনি কওমি মাদরাসার নেসাবে যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তন, 
পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে সংস্কার 
সাধনের রূপরেখা উপস্থাপন করে তা বাস্তবায়নের 
সুপারিশ করেছিলেন । আল্লামা ইউসুফ বিনুরি, আল্লামা 
নুর মুহাম্মদ আযমি ও খতিবে আযম আল্লামা সিদ্দিক 
আহমদের (রোহ.) পেশকৃত সংস্কার ফর্মুলার অনুসরণে 
অতিসহজেই কওমি মাদরাসার নেসাব সংশোধন করা 
যেতে পারে । আমরা সবাই বিষয়টির প্রতি মনযোগী 
হলে পূর্বসূরিদের চিন্তা-ভাবনার যথার্থ মূল্যায়ন করতে 
সক্ষম হব । 

নির্দেশনা রেখে গিয়েছেন । আমরা আমাদের ক্রুটি ও 
অযোগ্যতার কারণে সেসব মূল্যবান মাওয়াদ বা 
উপকরণ দ্বারা কোনো কাজ নিতে পারছি না । 
এক্ষেত্রে আমি নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই; (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) 


গঠন করার উদ্যোগ নিলে অতীতের গহ্বরে হারিয়ে 
যাওয়া বহু মূল্যবান সম্পদের সদ্যবহার করতে 
পারতাম | পূর্ববরতীদেরকে ভুলে যাওয়া পরবতীদের 
ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়; এ কথান স্মরণ রাখা 


দরকার | 

হযরত হাজী ইউনুস (োহ.): 

হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) সাথে 
একবার পটিয়া মাদরাসায় গিয়েছিলাম । তখন 


অনেকের সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় । মসজিদের এক 
কোণে সুন্দর সৌম্য মূর্তির একজন বয়োবৃদ্ধ | 
নিভৃতচারী মুরব্বিকে বসে থাকতে দেখে হযরত 
মাওলানা আমাকে বললেন, ইনি একজন বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব । উনার নাম হাজী ইউনুস সাহেব । নিরব 
সাধক আল্লাহঅলা এই লোকের ইখলাস ও বিনয় 
সর্বজন স্বীকৃত । এই বুঘুর্ণের ইখলাস ও তাওয়াজ্ছুহের 
বরকতে এই মাদরাসার প্রভূত উন্নত হবে । তুমি উনার 
সাথে সু-সম্পর্ক রাখবে; দু'আ নেবে । 

পরবর্তী সময় মাওলানা হাজী ইউনুসের (রোহ.) জীবনে 
মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) মুখে শোনা সব কথা 
বাস্তবায়িত হতে দেখেছি । মাদরাসার সার্বিক দায়িত্ 
তার ওপর ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে আমৃত্য তিনি 
মাদরাসার উন্নতি-সমৃদ্ধিতে নযরকাড়া অবদান 
রেখেছেন, যা দিবালোকের মতো স্পষ্ট । 

হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তাকে এর চেয়ারম্যান করা 
হয় । এক পর্যায়ে আমাকে করা হয় বেফাকের সাধারণ 
সম্পাদক | এ সুবাধে দীর্ঘ নয়/দশ বছর তার সাথে 
আমার ঘনিষ্ট সম্্পক ছিল । আমি দেখেছি সহজ-সরল, 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সাদাসিধে, তীক্ষ্ম দৃষ্টি- 
সম্পন্ন, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষকে । তার 


কথাবার্ত স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল। ইখলাস ও 
লিল্লাহিয়াতের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি । বিনয়ী 


নিরহংকার একজন কর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব । কথার চেয়ে 
কাজের গুরুত্ব ছিল যার কাছে বেশি ৷ সবচেয়ে বেশি 
যে জিনিসটি 'আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, ত তা ছিল তার 
দু'আ ও মুনাজাত | অকৃত্রিমতায় ভরপুর হৃদয়নিংড়ানো 
কথাগুলো সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীলভাবে তিনি 
আল্লাহর দরবারে পেশ করতেন । অনুভূতিশীল সবাই 
তার মুনাজাতের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন । 
কাছে আত্মসঙ্্পন দু'আ ও মুনাজাতের বদৌলতে তার 
দ্বারা আল্লাহ পাক দীনের বহু খেদমত নিয়েছেন | তার 
ইন্তিকালের পর তার শূন্যস্থান পুরো হয়নি । হাজী 


সাহন্‌ ভি 
উস [আরবী, রর বাংলা, সি 
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জুন'১০ 


হযরত ইউনুস (রোহ.) সম্পর্কে বলার অনেক কিছু 
আছে, যা এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে লেখা যাবে না। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে জান্নাতে উচু মকাম দান করুন । 
আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রাহ.) 
আমি হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রাহ.) সাথে 
একবার ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসায় অবস্থান করি । 
তখন ইদারাতুল মা'আরিফ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
কয়েম করা হয় এবং পরিচালক নিয়োগ করা হয় 
মাওলানা হারুন ইসলামাবাদীকে । তখন তাকে আমি 
প্রথম দেখি । এরপর বহুবার বহু স্থানে নানা উপলক্ষে 
তার সানিধ্যে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে । যতবার 
টানি 
পরিচয় পেয়েছি । সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের 
চেয়ে তার মধ্যে চিন্তার ও ধ্যান-ধারণার উচুমান স্পষ্ট 
ধরা পড়ত । তিনি জ্ঞান-জগতে বিচরণকারীদের অগ্রণী 
ছিলেন । বিভিন্ন ভাষায় পাগ্তি্তসহ জ্ঞানের নানা শাখা- 
প্রশাখায় তার বিচরণ ছিল লক্ষ্যণীয় ৷ ইসলামী আইন 
ও বিচার বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তার 
আবেগপূর্ণ বয়ান ছিল মনমুগ্ধকর । সমসাময়িকদের 
পিছুটান তীকে প্রায়ই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলত; 
যার বেশ কিছু নজির আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত আছে । 
যা প্রকাশ করা সমীচীন নয় । 
জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি যখন ঢাকা হার্ট ফাউন্ডেশনে 
হার্ট সাজারির জন্যে ভর্তি হলেন তখন আমি নিকটস্থ 
মাদরাসা দারুল উলুম মিরপুর-৬-এর প্রিন্সিপাল | 
নাম্বার সংগ্রহ করে আমাকে ফোন করলেন । আমি 
তড়িঘড়ি তাকে দেখতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 
আপনার জানা আছে । দু'আ করবেন সুস্থ হয়ে যেন 
অসমাপ্ত কাজগ্তলো করতে পারি । আর হায়াত যদি 
ফুরিয়ে যায় তবে আপনি আপনার পুত্র মাওলানা 
ওবায়দুর রহমান খান নদভীকে দিয়ে আমার কাজগুলো 
করিয়ে নেবেন । 
জানি না তার মনে কী ছিল । এর ক'দিন পরই শুনলাম 
যে হারুন ইসলামবাদী নেই ।-আলেমের মৃতু জগতের 
মৃত্যু-এ কথার যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিল আমার 
অনুভূতিতে | আমরা হারিয়ে খুজি; থাকতে মযাঁদা দেই 
না। যাক দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার লেখার ইতি 
টানলাম । সকলের মাগফিরাত ও রফয়ে দরজাত 
কামনা করি । 


লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রিন্সিপাল, 
মাদরাসা দুরুল উলুম, মিরপুর, ঢাকা 


ব্াাবির্কি তত্ত/বহ্ানত ঈন্দ্দীন মুহাম্মদ জআাতিত 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্া, চর্ম 
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কাশিমবাজার কুঠি: 

এক অভিশপ্ত ভবন; 

এখানেই ইংরেজ ও এ দেশীয় 
দালালরা বাংলার স্বাধীনতা 
বিপন্নের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় 


এক করুণ 


ট্রাজেডি 


মুহাম্মদ জোহর্দল ইসলাম 


১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন। বাংলা-বিহার, 
উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য 
বেদনাদায়ক ও কলঙ্কিত একটি দিন । এদিন 
ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও 
হারিয়েছি স্বাধীনতা স্বাধিকার এবং সার্বভৌমত্ব । 
হারিয়েছি মান-সম্মান ও ইজ্জত! প্রায় দু'শো 
বছরের মত হস্ত-পদে গোলামীর জিঞ্জির পরতে 
বাধ্য হয়েছি এই দিনই । তাই এই দিনটি বড় 
দুঃখের, বড় কষ্টের, এদিনটি বেদনার, বড় 
পরিতাপের । বিশেষতঃ মুসলমানদের জন্য । 
কারণ এইদিন হতভাগ্য মুসলমানরাই হয়েছিল 
রাজ্যহারা, গৃহহারা তথা সর্বহারা । 

ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল 
হিন্দু, আজও তাই এই সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু জাতির 
উপর সাড়ে সাত শত বছরেরও অধিককাল ধরে 


জুন'১০ 


05111111118 


ঈর্ষণীয় সাফল্য, সম্মান ও গৌরবের সাথে মুসলিম 
শাসকগণ ক্ষমতাসীন ছিলেন। এতো 
সুদীর্ঘকালের গৌরবময় ও ন্যায়ের শাসনকে 
ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি মুষ্টিমেয় জুলুমবাজ 
এবং স্বার্থান্বেষী মানুষ । এদের তালিকায় হিন্দু- 


এর অবশ্য সঙ্গত কারণও বিদ্যমান | 

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একসময় 
সারা ভারতবর্ষ শাসন করতেন হিন্দু শাসকগণ | 
মুসলমানরা সেই হিন্দু শাসকবর্গের শাসন ক্ষমতা 
কেড়ে নিয়ে নিজেরা হয়েছিলেন শাসনদণ্ডের 
মালিক । একথা হিন্দু জাতি কোনদিন ভুলতে 
পারেনি এবং এ কারণেই মুসলিম শাসনের 
সমস্তটাই তারা করতে প্রস্তুত ছিল। তারই 
ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ নামক 
ন্যাঞ্কীরজনক এক প্রহসন । 

এখানে আরও একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে 
পলাশী ট্রটাজেডীর জন্য এককভাবে কেউ দায়ী ছিল 
না বরং শ্রেষ্ঠতম মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর পর তেমন কোন যোগ্য মুসলিম শাসকের 
আর্বিভাব ঘটেনি । ফলে দুর্বলচিত্ত ও অযোগ্য 
শাসকগণ অন্যের শক্তি, ক্ষমতা এবং অনুগ্রহের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন । আর এই সুযোগে 
দুবৃত্ত অর্থশালী ব্যক্তিগণ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করে ফলে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ 
তাদের দখলে চলে আসে । এমনকি কে শাসক 
হবেন আর কে ক্ষমতা হারাবেন সেটাও নির্ভর 
করতো এ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর | নবাব 
আলীবদী খান এ প্রভাবশালী মহলের সাহায্য 
সহযোগিতা পেয়েই বাংলার মসনদ লাভ 
করেছিলেন । আলীবদী খান নিজেই প্রাসাদ 


্‌ . সস টিসি 


ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন 
এবং তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত 
করেন । ফলে রায় দুর্লভ, মাহতাব রায়, স্বরূপ 
চাদ, রাজা জানকী রায়, রাজা রাম নারায়ন, রাজা 
মানিক টাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে ঘড়যন্ত্রকারী এ দলটি 
অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু এই 
ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক শক্তি উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ না থাকায় তাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর সঙ্গে যোগসাজসের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। এদিকে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী এটিকে 
“গোল্ডেন চেঞ্জ” হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করে নেয় | 
জগৎশেঠ-মানিকচাদ চক্রের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু 
জাতির দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটি রাজনৈতিক- 
অপরটি অর্থনৈতিক | মুসলিম শাসন পরিবর্তনের 
মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণ 
এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে রাজনৈতিক 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সুবিধালাভ । 
এ দু'টি স্বার্থ সম্মুখে রেখেই কোম্পানীর সঙ্গে 
তারা হাত মিলিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে উভয় 
দলই হয়েছে সফল । 

নক্সা তৈরি হয় জগৎশেঠের বাড়িতে । সেই 
গোপন ষড়যন্ত্র সভায় মি. ওয়াটস সকলকে লোভ 
লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 
সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং তার ফলে 
বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত 
হয়ে ওঠবার রাস্তা বন্ধ করতে তারই আত্মীয় 
মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে । মি. 
ওয়াটস আরও জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে 
যে প্রস্তুতি ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা বর্তমানে 
তাদের নেই । তখন জগৎশেঠ শেঠজীর কর্তব্য 
যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের 
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দিয়ে যাব, কোন চিন্তা নেই । এ প্রসঙ্গে একজন 
ইংরেজ লিখেছেন যে, “হিন্দু মহাজনের অর্থ আর 
ইংরেজ সেনাপতির তরবারি বাংলার মুসলমান 
রাজত্বের বিপর্যয় সৃষ্টি করে । যে বৃটিশ রাজলক্ষীর 
রীট প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত 
হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থবৃষ্টিতে ও 
প্রাণপাতে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত 
হয় ।” 

এখানে স্মর্তব্য যে, মুর্শিদকুলী খানের পর সন্তরান্ত 
মুসলিম রাজকর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ: হাস পেতে 
পেতে শুন্যের কোটায় পৌছে এবং তথায় 
হিন্দুদের আসন বৃদ্ধি পেতে পেতে তারাই হয়ে 
পড়ে রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাংলার মসনদ লাভ 
তাদেরই কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং 
এমনি করে একদিন তারাই হয়ে উঠে বাংলার 
রাজজ্রষ্টা (116 1৬৭105) | এদেশীয় 
মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের রাজা- 
বাদশাহগণ নিরপেক্ষতা এবং অতি উদারতা 
প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সকল হিন্দুদের 
রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন তারাও নবাবদের 
উপর খুব একটা খুশি ছিল না । এ প্রসঙ্গে চালর্স 
এফ. নোবল এর পত্রের উল্লেখ করা যায় । যে 
পত্রটি তিনি কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের 
সামরিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কটের নিকট 
লিখেছিলেন । তিনি বলেছেন, “হিন্দু রাজাগণ ও 
অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম শাসনে র প্রতি ছিল অত্যন্ত 
বিক্ষুব্ধ । এ শাসনের অবসান কিভাবে ঘটানো 
যায় এছিল তাদের গোপন অভিলাষ । 
ইংরেজদের দ্বারা কোন বিপ্রব সংঘটন সম্ভব হলে 
তারা তাদের সাথে যোগদান করবে বলে অভিমত 
প্রকাশ করে । তিনি আরও বলেন, “উমিচাদ 
আমাদের বিরাট কাজে লাগবে বলে আমি মনে 


মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব 
হচ্ছি না, শুধু তাকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে 
বসাতে চাইছি । কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি 
নই, ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর 
এক কথায় অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর 
শ্রদ্ধার চোখে দেখে । এবার মীর জাফর উমি 
চাদের বিষ পান করলেন আর এভাবেই বিজয় 
সুচিত হলো শঠতার | 


এমনি করে একে একে নবাবের গুরুত্বপূর্ণ 


ব্যক্তিবর্গের অপরিণামদর্শিতা, পরশ্রীকাতরতা, 
দেশপ্রেমহীনতা, তা সর্বপরি চরম 


স্বার্থান্ধতা ও স্বার্থপরতা একটি স্বাধীন সার্বভৌম 
দেশকে পরাধীন ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ 
করেছিল । মুক্ত বিহঙ্গকে করল ছোট্ট পিঙ্জিরায় 
বন্দি, টার পিতা তার হলো: 


জাতির ৷ নেমে এলো সীমাহীন জুলুম নির্যাতনের 
স্টামরোলার পূর্ণ দুই শতাব্দী কাল । 

আলোচনার ক্রান্তিলগ্নে এসে বলা যায়, আমাদের 
প্রিয় জন্মভূমি, মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ঘিরে 
অসংখ্য মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিটাদ, 
রায়দুর্লভের প্রেতাআ্সারা অহর্নিশি ষড়যন্ত্র আর 
সম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক স্বাধীন- 


স্বার্থানেষীদের খপ্পরে পড়া যাবে না । আমরা যেন 
সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং শঠ প্রতারক স্থার্থান্ধ 
ও কুচক্রীদের চিনে নিতে পারি, মহান আল্লাহর 
দরবারে আমাদের এটাই একমাত্র প্রার্থনা | 


লেখক: প্রভাষক 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ 
মুন্ডমালা কামিল মাদ্রাসা, মুক্তমালা হাট, রাজশাহী 


সার্বভৌম ও চির শান্তিপূর্ণ এই দেশকে আবারও 
পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধের পাঁয়তারা করে 
যাচ্ছে । মীরজাফরের ওই সকল প্রেতাত্মাদের 
চিনে নিতে হবে, অতি সতর্কতার সাথে পথ 


" গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, 
এঁতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৭৯ 
২ড. মোহর আলী, সিরাজ উদ্দৌলার পতন, পৃ. ১১ 


া? 


বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে যুগোস্রাভিয়া ভেঙে যাওয়ার সময় ইউরোপের মুসলমানরা ভয়াবহ 
জাতিগত ও বর্ণবাদী আক্রোশের শিকার হয়েছিলো । সার্বিয়োদের চরম পৈশাচিকতার শিকার 
হয়েছিলো বসনিয়ার মুসলমানরা । আর একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে ইউরোপ জুড়ে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে অন্য ধরনের বর্ণবাদী ও জাতিগত সহিংস আচরণ । ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় দেশকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গকারী ৭ মুসলিম যোদ্ধার কবর সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে । 
চলতি বছরের শুরু থেকে ফ্রান্সে মুসলমানদের দোকানপাট ও মসজিদে একাধিকবার হামলার খবর 
প্রকাশিত হয়েছে । বৃটেনের লিডস শহরের একাধিক থানায় মুসলমানদের কবরস্থানে হামলার বহু 
অভিযোগ জমা পড়েছে । বিটেনে মসজিদসহ মুসলমানদের অন্যান্য নামাজের স্থানে বর্ণবাদী হামলার 
ঘটনা নতুন কিছু নয় । এদিকে মুসলিম নারীদের মুখমগ্জল আবৃত করে রাখার পোশাক বোরকা'র 
বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি অভিযান এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক 
প্রচারণা । বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট সম্প্রতি জনসম্মুখে বোরকা পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ 
করেছে । এছাড়া ফ্রান্স সরকারও এরকম একটি আইন তৈরির কাজ করছে । এমন সময় বোরকা 
বিরোধী এ অভিযান শুরু হয়েছে, যখন ইউরোপের কোন কোন দেশে একজন মহিলাকেও কেউ 
জনসম্মুখে দেখেনি । এছাড়া কোন কোন দেশে বোরকা পরা মহিলার সংখ্যা প্রাইমারি স্কুলের একটি 
ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যার চেয়েও কম | গত বছর সুইজারল্যান্ডে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার ফলে 
মসজিদের মিনার এতটাই হুমকি হয়ে ওঠে যে গণভোটের মাধ্যমে তার নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয় । 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইউরোপে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে পোশাক পরার যেমন স্বাধীনতা নেই, 
তেমনি তাদের ইবাদতগ্হও নিরাপদ নয় ৷ এমনকি মৃত্যুর পরে মুসলমানদের কবরস্থানও বর্ণবাদী 
হামলা থেকে রক্ষা যায়নি । সম্প্রতি ভিয়েনায় ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ওআইসির মহাসচিবের ভাষণে মুসলমানদের উদ্বেগের বিষয়টি 
প্রতিফলিত হয়েছে । জনাব একমালউদ্দিন এহসান ওগলু ইউরোপীয় দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে 
বলেছেন, ইউরোপে মুসলমানদের সাথে যে ঘ্বণ্য আচরণ করা হচ্ছে তা এ মহাদেশের নিরাপত্তা, 
স্থিতিশীলতা ও শান্তিকে বিপদাপন্ন করে তুলবে | ওআইসি'র মহাসচিব ধর্ম ও জাতিগত মতপার্থক্যের 
উধের্বে উঠে পরস্পরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয় 
দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে ৫৭টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব 
এহসান ওগলু ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য এসব 
দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । এখন সে হাত ইউরোপীয়রা কতখানি 
গ্রহণ করতে পারে, তার ওপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং প্রকারান্তরে এ মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা 


কঠিনতম লৌহ খাঁচায়...! লাথনা গঞ্জনা আর নির্ভর করছে। 


হতাশা প্রবঞ্না নিওচষ্টা হলো দুর্ভাগা এ 
জুন ১০ 


সুর: রয়টাসর্ 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


ভূমিকা 

তখনো কেউ ভাবতে পারেনি যে লন্ডন শহরের আশিজন ফটকাবাজ সওদাগর মসলা ব্যবসা করার 
জন্য এসে গঠিত কোম্পানিই দক্ষিণ এশিয়ার এমন একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করবে, যা হবে 
সুযস্তিহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি | তাই কোন কর্ম যে কি ইতিহাস সৃস্টি করে তা কেউ 
বলতে পারে না। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতবর্ষে 
স্বর্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ওপনিবেশিক রাজত্ব কায়েম, এ ঘটনাটিই বিশেষণ করবো পলাশীর 
ঘটনাপ্রবাহ ও তত্প্রসৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় | 

বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার 

বণিকশ্রেণীই হলো প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের অগ্রদূত । অন্যান্য 
জায়গার মত বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ায়ও প্রথমে আসে বণিক শ্রেণী | এই বণিকশ্রেণীই মোগল 
শক্তিকে পরাভূত করে স্থাপন করে বৃটিশ ওঁপনিবেশিক শাসন । ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর । 
জনৈক টমাস স্মাইথের সভাপতিত্বে আশিজন অংশীদার নিয়ে গঠিত হয় প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । প্রারস্তিক পুজিমাত্র ত্রিশ হাজার পাউন্ড । ১৬০০ সালে কোম্পানির রয়্যাল চার্টার 
লাভের পর পরই ভারত বাণিজ্যে অবতরণ করেনি । প্রথমে কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল দূরপ্রাচ্যের 
মসলাসমৃদ্ধ দ্বীপসমূহে ব্যবসা করা । ব্যর্থ হয়ে তারা ভারত বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে । ১৬১৩ 
সালে কোম্পানির প্রথম বাণিজ্যকুটি স্থাপিত ভারতের পশ্চিম উপকূল বন্দর সুরাতে | এর দীর্ঘ ২০ 
বছর পর, অর্থাৎ ১৬৩৩ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সঙ্গে নামে মাত্র বাণিজ্য 
যোগাযোগ শুরু করে । এ দেশের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম ২০ বছর 
অতিবাহিত হয় অনিশ্চিত দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে । এমনকি কয়েকবার বাণিজ্য বন্ধ করে দেবারও প্রস্তাব 
করা হয় । অবশেষে ১৬৫০ সালে কোম্পানি বাংলায় ব্যবসা প্রসারের চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
এবং সে উদ্দেশ্যে বাংলার বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলীতে ১৬৫১ সালে তাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন 
করে । শুরু হয় বাংলায় ইংরেজ ও্পনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজ । হুগলীতে বাণিজ্যকুণি স্থাপনের পর 
প্রথম কয়েক বছর ইংরেজদের ব্যয় হয় এদেশে বাণিজ্য সম্ভাবনা সন্ধানে । সন্ধান শেষে 
ফেক্টরসগণ কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে লিখেন, “বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী প্রদেশ ৷ এখানে কাঁচা 
রেশম, সুক্ষ সুতীবস্ত্র, সেরা (9811-090-9) প্রচুর এবং সস্তায় পাওয়া যায় । আমাদের ব্যবসা 
এখানে এত লাভজনকভাবে চলছে যে অচিরেই আমাদের ব্যবসা সম্প্রাসারণ করার প্রয়োজন 
হবে । এবং নতুন গুদামঘর স্থাপন করতে হবে 1 ১৬৫৭ সালে বাংলায় পৃথক এজেনী প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এর ঠিক শত বছর পর সংগঠিত হয় পলাশীর যুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশে কোম্পানির 
রাজত্ব । এ শত বৎসরে (১৬৫৭-১৭৫৭) শত সহস্র ঘটনা রচনা করে যে পলাশীর নাটক, তা 
সিরাজদ্দৌলার পতনের শেষ দৃশ্যমাত্র । অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক থেকে বাংলাদেশে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ বিস্ময়করভাবে বাড়তে থাকে । স্বাভাবিক কারণেই এর সাথে 
বৃদ্ধিপায় কোম্পানির রাজনৈতিক স্বার্থও | কেননা ঘনিষ্ঠভাবে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িত । 
তাছাড়া এটা জানামতে যে, আধুনিক ওপনিবেশবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বণিকশ্রেণী । 
বণিকবেশে পশ্চিমা ওপনিবেশিক শক্তি কিভাবে ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকায় রাজনৈতিক 
আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে,ভারতে বৃটিশ ওপনিবেশিক শাসন এর একটি আদর্শ উপমা । 

দ্বন্দ: কোম্পানি বনাম সরকার 

একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় ইংরেজরা প্রথম থেকেই নানা ছল-চাতুরী, মিথ্যা প্রবন্ধকার 
আশ্রয় গ্রহণ করে । বাংলায় বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার দাবী করে । সম্রাট শাহজাহান বার্ষিক তিন 
হাজার পেশকাশ বা পুরক্কার দানের বিনিময়ে অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি প্রদেশে রাহাদারী অথ্যার্থ 
পথকরমুক্ত বাণিজ্য করার অনুমতি দেন ইংরেজদের | পরে শাহ্‌ সুজা বাংলায় বিনা শুন্ধে 
ইংরেজদের বাণিজ্যকরার অধিকার দেন (১৬৫১) তখন সবেমাত্র এ দেশে কোম্পানির বাণিজ্য 
শুরু | পণ্য বেচাকেনায় কোম্পানির বিনিয়োগ এত সামান্য ছিল যে, নগদ তিন হাজার টাকাকে 
শুক্ষের চেয়ে শ্রেয় গণ্য করেন অদৃরদরশী সুজা ৷ পরবর্তী কোম্পানির ব্যবসা যখন বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
পায়, সরকার চেষ্টা করে তাদের উপর শুক্ষনীতি প্রয়োগ করতে ৷ কারণ কোম্পানির শুষক্মুক্ত 
ব্যবসার ছত্রছায়ার কর্মচারী তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও শুক্মুক্ত রাখতে প্রয়াস পায় । সরকারের 
রাজস্ব বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় । 

এ নিয়ে সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে | ১৬৭৭ সালে কোম্পানির সুরাতস্থ 
প্রেসিডেন্ট জেরান্ড আউঙ্গিয়ার কোর্ট অব ডাইরেন্টরসকে জানান, ভারতে কোম্পানির বাণিজ্য 
এমন শোচনীয় অবস্থায় পরিচালনা করতে হচ্ছে যে এখানে কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় করতে হলে 
প্রয়োজন এক হাতে ব্যবসা আরেক হাতে তরবারী | নচেৎ, কোম্পানির অবস্থা দিন দিন আরো 
শোচনীয় হয়ে উঠবে এবং দুর্গ তৈরী করে প্রতিরক্ষায় ব্যবস্থা শক্ত না করলে অচিরেই এদেশ 
থেকে বিতাড়িত হতে হবে । কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ভারতে যুদ্ধ ও শান্তি ব্যাপারে সার্বভৌম 
ক্ষমতা লাভ করে বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে এবং ভারতে প্রেরণ করে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী । 
শান্তিপূর্ণ ব্যবসার পরিবর্তে ১৬৮৬ সালে কোম্পানি যুদ্ধ ঘোষণা করে । ১৬৯০ সালে কোম্পানি 
আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা মার্জনা এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অন্যায়ভাবে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য এক 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউও্ড জরিমানা দেবার শর্তে 
কোম্পানি এদেশে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে । 
কোম্পানির জমিদারী লাভ 

এবং রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ 

স্থানটিতে কুঠি স্থাপনের পর থেকে কোম্পানির 
গ্রামের উপর জমিদারী স্বত্ব লাভ করে সেখানে 
একটি স্থায়ী সুরক্ষিত বসতির ব্যবস্থা করা । 
১৬৯৫ সালে শোভা সিংহ ও রহিম খানের 
বিদ্রোহের ফলে আইন শৃঙ্খলার এমন শোচনীয় 
পতন ঘটে যে, সুবাদার ইব্রাহিম খান (১৬৮৯- 
১৬৯৭) বিচলিত হয়ে বিদেশী কোম্পানি গুলোকে 
অনুমতি দেন তাদের স্ব স্ব প্রধান কুগিতে দুর্গ 
গ্রহণ করতে । এ সুযোগে কোম্পানি সুতানটি 
কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে এ 
দেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রথম খুঁটি 


গ্রামের জমিদারী সনদ কোম্পানিকে অর্পণ করেন 
(১৬৯৮) | কোম্পানি জমিদারী লাভের পর ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে 
একজন হিসেবে অন্যান্য জমিদারদের মত 
কোম্পানিও লাভ করল জমিদারী শীসনের সব 
ক্ষমতা । জমিদারী লাভের মাধ্যমেই কোম্পানি 
দেশীয় রাজনৈতিতেও অনুপ্রবেশ করে । তিনটি 
গ্রাম থেকে আস্তে আস্তে সমগ্র দেশই কোম্পানির 
জমিদারীতে পরিণত হয় । পলাশীর যুদ্ধের পর 
১৭৬৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক বাংলা-বিহার- 
উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভ, বস্তুত ১৬৯৮ সনের 


কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিলাষ নিয়ে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আসেনি । শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে লাভজনক বাণিজ্য করাই ছিল ইংরেজদের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য । এদের রাজনৈতিক আকাঙ্কা 
জাগে পরবতী ঘটনা প্রবাহের প্রভাবে । 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরপরই শুরু হয় 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া । কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণের অভাবে শুরু হয় আত্তঃ প্রাদেশিক দ্বন্দ 
ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা | 
প্রাদেশিক সরকারের অভ্যন্তরেও শুরু হয় ক্ষমতার 
কোন্দল । এহেন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় 
বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আগের মত নির্লিপ্ত থাকতে 
পারেনি । তাদের মধ্যেও জাগে রাজনৈতিক 
অভিলাষ, যার পরিণতি পলাশী ও পরিশেষে 
ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন । 
কোম্পানি-নবাব সম্পর্কে অবনতি 
ইউরোপে অস্দ্ীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪০-৫৬) 
ইধরেজ ও ফরাসিরা ছিল পরস্পর বিবাদমান । 
স্বাভাবিক কারণেই এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতে 
অবস্থানরত ইংরেজ-ফরাসিরাও দ্বন্দে লিপ্ত হয় । 
আলিবর্দী খান বঙ্গে অবস্থানরত ইংরেজ ও ফরাসি 
দেন এবং দুর্গ নির্মাণ তৎপরতা থেকে বিরত 


জুন'১০ 


নবাবের আহবানে ইতিবাচক সাড়া দিলেও 
ইংরেজরা প্রাদেশিক সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, 
কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনে যে কারো 
সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তারা কুষ্ঠাবোধ করবে না। 
নবাবের পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা সত্বেও কলকাতাকে 
সুরক্ষিত করার জন্য কোম্পানী সিদ্ধান্ত নেয়। 
কলকাতা সুরক্ষিত করাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় 
পলাশী বিপ্রবের প্রধান প্রত্যক্ষ কারণ | 
মহাষড়যন্ত্র ও পলাশীর যুদ্ধ 

মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের বাংলা অভিযানের উদ্দেশ্য 
ছিল দ“টি | প্রথমত, সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে 
বাংলার মসনদে একজন ইংরেজ অনুরাগী বসানো 
যেন বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্পানির 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে 
থেকে ফরাসি প্রভাব নিশ্চিহ্‌ করা | এ দু উদ্দেশ্য 
সাধন করতে যত রকম বিশ্বাসঘাতকতা, 
হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয় তা নিতে 
নির্দেশে দেয়া হয় ক্লাইভকে । ১৭৫৭ সালে 
চেষ্টা ছিল নবাবের বিরোধী দলের সঙ্গে আতাত 
করা। বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেয় জগৎশেঠ 
পরিবার | মীরজাফর, ঘষেটি বেগম, শওকত জং- 
এর সমর্থকগণ ছিলেন সিরাজবিরোধী । এসব 
বিরোধীদের সংঘবদ্ধ করে সিরাজকে উৎখাত 
করার একটি ফড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরী করেন 
ক্লাইভ । ২৩জুন ১৭৫৭ সালে বৃহস্পতিবার সকাল 
আটটায় যুদ্ধ শুরু হয়, বিকেল চারটায় নবাবের 
সৈন্য পর্ুদস্ত হয়ে পলায়ন করে । যুদ্ধে নবাবের 
ছিল ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৩৪০০০ 
পদাতিক সৈন্য, যুদ্ধ হাতি ও চল্লিশটি কামান | 
আর ক্লাইভের অধীনে ছিল মাত্র ৩২০০ 
ইউরোপীয়ান ও দেশীয় সৈন্য ও আটটি কামান | 
কিন্তু যুদ্ধে নবাবের সৈন্যের একটি ক্ষুদ্বাংশ মাত্র 
অংশগ্রহণ করে । মীর জাফরের ইঙ্গিতে ঠীয় 
দাড়িয়ে থাকে বেশিরভাগ সৈন্য । নবাব 
সিরাজদ্দৌলা যখন বুঝতে পারেন তিনি এক 
মহাচক্রান্তের শিকার এ পলাশীর ময়দানে, তখন 
দেরী না করে তিনি দ্রুত পলায়ন করেন । তাঁর 
সংকল্প ছিল বিহারে অবস্থানরত তাঁর অতি অনুগত 
রামনারায়নের বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে 
আবার তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হবেন; কিন্তু সে বাসনা তাঁর পূরণ হয়নি । দুর্ভাগা 
সিরাজ পথিমধ্যে ধৃত হন এবং ২ জুলাই 
মুর্শিদাবাদে নিহত হন | এমনিভাবেই অবসান হয় 
অর্ধেক শতাব্দীর স্বাধীন নবাবি যুগের । 
অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বিদেশীদের যোগদান 
বার্ষিক থোক তিন হাজার টাকা পেশকাশের 
বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বিনা 
শুক্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল । 
কিন্তু সে অধিকার ছিল শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের 
জন্য | অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থাৎ দেশের অভ্যন্ত 
রে পণ্য কেনাবেচা করার অধিকার বিদেশী 
বণিকদের ছিল না। কিন্তু চোরাইভাবে ইস্ট 
অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতো এবং সে 


ব্যবসায় অনেক সময় কোম্পানির দত্তক (বিনা 
শুন্কে বাণিজ্য পাশ) ব্যবহার করতো । কোম্পানির 
লোকদের অবৈধভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
যোগদান ছিল সুবা সরকার ও কোম্পানির মধ্যে 
সম্পর্কের অবনতির একটি অন্যতম কারণ । 
পলাশীর পর কোম্পানির লোকদের দাপট এমন 
বেড়ে যায় যে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তারা 
অবাধে যোগদান করে এবং সে বাণিজ্যের জন্য 
তারা সরকারকে শুন্ধ দিত না। কিন্তু দেশী 
বণিকদের শুন্ধ দিতে হতো বলে অভ্যন্তরীণ 
ব্যবসায় দেশী ব্যবসায়ীরা উৎখাত হবার উপক্রম 
হলো । ব্যক্তিগত ব্যবসায় কোম্পানির লোকেরা 
রাতারাতি ক্রোড়পতিতে পরিণত হলো। 
কোম্পানির কর্মচারীদের পরিচালিত ধ্বংসাত্মক 
ব্যক্তিগত ব্যবসাই নবাব মীর কাশিমকে বাধ্য 
করেছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে । কিন্তু তিনি পরাজিত হন । মীর কাশিমের 
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সদস্যের এ লু তি লবণ, সুপারি, তামা 
প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একচেটিয়া 


বাণিজ্য কুক্ষিগত করলো । অন্যান্য কর্মকর্তারা 
অনুরূপ আনুষ্ঠানিক সমিতি গঠন না করলেও 
কার্যত বলপ্রয়োগ করে তারা সারা দেশে চালাল 
বাণিজ্যের নামে লুটপাট । কোম্পানির এ 
লুষ্ঠনযজ্ঞের পরিণতিতে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ 
দুর্বল থেকে দুর্বলতর রূপ ধারণ করে অবশেষে 
এক মহাদুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হলো 
(১৭৬৯-৭০ খি: ১১৭৬ বঙ্গাব্দ) । দুর্ভিক্ষে বাংলার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় । 
তৃতীয়াংশ বনভূমিতে পরিণত 

আর্ক দিক থেকে পলাশী ছিল কোম্পানির 
জন্যও পরাজয় ৷ পলাশী যুদ্ধের পর দুনীতি, 
প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি ও ঘন ঘন যুদ্ধ ঘোষণার জন্য 
ক্রমশই কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সংকীর্ণ 
হতে থাকে । কোম্পানি শাসকে পরিণত হবার পর 
প্রথম প্রথম বাণিজ্যে অবহেলিত না হলেও 
অচিরেই শাসনে অগ্রাধিকার লাভ করলো । 
অল্পকালের মধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে কোম্পানি 
একটি অলাভজনক সংস্থায় পরিণত হয় । বাংলায় 
রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রকৃত মুনাফা 
লাভ করে ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কর্মকর্তারা । 
পলাশীর আগে কোম্পানি প্রতি বছর 
শেয়ারহোন্ডারদের আকর্ষণীয় মুনাফা ঘোষণা 
করত, কিন্তু পলাশীর পরই কোম্পানি প্রায় 
দেউলিয়ায় পরিণত হয়। এদিকে সুবার 
অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়লো । অর্থাৎ পলাশীর 
অব্যবহিত ফল ছিল একদিকে বাংলার রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পতন অপরদিকে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক বিপর্যয় । 

সুদূর প্রসারী ফল: রাজনৈতিক তাৎপর্য 
পলাশী যুদ্ধ ঘটেছিল বাণিজ্যিক কারণে । দেশের 
বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল 
আর্মেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ইংরেজ 
বণিকেরা । স্থাপন করেছিল তারা স্থানীয় শাসক ও 
বণিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ৷ অচিরেই দ্বন্দ দেখা 
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দেয় এ সম্পর্কে । সে দ্বন্দেরই নিরসনচেষ্টা ছিল 
পলাশী । কিন্তু পলাশী-ঘটনারাজি আর বাণিজ্যের 
মধ্যে সীমবদ্ধ থাকেনি । বাণিজ্য রূপান্তরিত হলো 
রাজনৈতিক আধিপত্যবাদে । স্থাপিত হলো বিটিশ 
ওপনিবেশিক রাষ্ট্র । বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে 
এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় 
এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য | সন্দেহ 
নেই যে, পলাশী একটি নতুন যুগের সূচনা 
করেছে । এতকাল যাবৎ যে সরকারপদ্ধতি, যে 
শাসনব্যবস্থা, যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক 
সম্পর্ক বাঙালি জাতির এঁতিহাসিক ভিত্তি রচনায় 
অবদান রেখেছে, পলাশী এসব প্রতিষ্ঠানের ইতি 
ঘোষণা করলো এবং ভিত্তি রচনা করলো নতুন 
প্রতিষ্ঠানের- বিটিশ ওপনিবেশিক রাষ্ট্রের । সে 
কেন্দ্র করে | ওপনিবেশিক রাষ্ট্রের একটি অন্যতম 
তথা ভারত সাম্রাজ্যে রূপান্তর করা । তবে এ 


রূপান্তরে বাংলার আবহমান আঞ্চলিক গুরুত্ব 
লাঘব হয়নি | সুবা বাংলা ছিল মুগল সাম্রাজ্যের 
মুকুট | তেমনি বিটিশ সাম্াজ্যেরও মুকুট ছিল 
বেঙ্গল প্রেসিডেলী । ভালো হোক আর মন্দই 
হোক, বাংলায় এ রূপান্তর ছিল পলাশীরই 


সুদূরপ্রসারী ফল। নতুন শাসনব্যবস্থা, 
বিচারব্যবস্থা, পুলিশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পাশ্চাত্য 
শিক্ষাব্যবস্থা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, আমলাতন্ত্, 
জনপ্রতিনিধিত্বশীল  প্রতিষ্ঠানাদি, উন্নত 
যোগাযোগব্যবস্থা এবং অনুরূপ আরো অনেক 
আধুনিকীকরণ-পরিবর্তন ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
রাষ্ট্রের দান, যা ছিল পলাশী থেকে উৎসারিত | 
এসব পরিবর্তনকে ভিত্তি করে অনেক পন্ডিত মনে 
করেন যে, পলাশী যুদ্ধোত্তর বিটিশ শাসন 
ভারতীয়দের জন্য পরম সুফল বয়ে এনেছিল । 
স্যার যুদনাথ সরকার যেমন মন্তব্য করেন, 
এদেশের ইতিহাস “ধীরে ধীরে এবং অলক্ষ্যে 
(পলাশী যুদ্ধ) আনয়ন করলো এমন একটি 
গৌরবময় প্রভাত, যা কিনা বিশ্ব-ইতিহাসের অন্য 
কোথাও বিলক্ষণ করা যায় না। ২৩ জুন, ১৭৫৭ 
তারিখে অবসান ঘটলো ভারতের মধ্যযুগের এবং 
এক প্রজন্মের কম সময়ের মধ্যেই দেশ এক 
মধ্যযুগের ধর্মদুষ্ট শাসনের পক্ষাঘাত থেকে 


জুন'১০ 


নিরাময় লাভ করতে শুরু করলো । শিক্ষা, 
সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সব কিছুর মধ্যেই 
জোয়ার আসল পাশ্চাত্যের নব প্রেরণায় ও 
স্পর্শে । বিধাতাদত্ত এক যাদুকরের 
দেখা দিল জীবনের স্পন্দন । এ ছিল এক 
সত্যিকারের রেনেসা । এ রেনেসাঁ কনস্তান্তিনোপল 
পতনোত্তর ইউরোপীয় রেনেসার চেয়েও ব্যাপক, 
গভীর ও বৈপ্রবিক । কনস্তান্তিনোপল পতনের সঙ্গে 
ইউরোপীয় রেনেসাঁর সংযোগ রয়েছে । সরকারের 
মতে পলাশী পতনও অনুরূপ একটি রেনেসী সৃষ্টি 
করেছে। শুধু তাই নয়, সে পলাশী-উত্তর 
চেয়েও “ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্রবিক" । 

বলাই বাহুল্য, পলাশীর সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে 
স্যার যদুনাথ সরকার ভাবলুতা, অতিরঙঞ্জন, 
অতুযুক্তি টা বিবৃতির আশ্রয় নিলেন যা 


পরিহার করতে হয় । ক্লাইভ থেকে কর্নওয়ালিস- 
এর আগমন পর্যন্ত 
বাংলার উপর যে পাশবিক 


ব্রিটিশ সাহিত্যে ভরপুর । ক্লাইভ এর প্রণীত দ্বৈত 
সরকার (১৭৬৫-১৭৭১) ছিল বস্তৃত 
ইংরেজের লাগামহীন অত্যাচার ও সম্পদ পাচার 
এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যার কবলে পড়ে দেশের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, দুই- 
তৃতীয়াংশ ভূমি হয় জঙ্গলাকীর্ণ। হেস্টিংস এর 
ও রায়ত শ্রেণী উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । অভিঘাতে 
১৭৯০ সাল পর্যন্ত আকাল, অনটন, দুর্ভিক্ষ দেখা 
দিয়েছে প্রায় প্রতি বছর | এ সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত 
ও ইজারাদারনিপীড়িত রায়তশ্রেণীর বিদ্রোহ ও 
প্রতিরোধ ব্রিটিশ শাসনের জন্য ছিল এক বড় 
উদ্বেগের বিষয় । এসব কিছুকে উপেক্ষা করে 
যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন যে, পলাশীর পর 
এক প্রজন্মের কম সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্যের 
স্পর্শে বাংলা অগ্রগতির মুখ দেখল । বাস্তবতার 
নিরিখে এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি 
গ্রহণযোগ্য নয় তার তথাকথিত রেনেসাঁ তত্বও । 
সরকার বলেন যে, “পলাশী-উত্তর বঙ্গীয় রেনেসাঁ 
কনস্তান্তিনোপল পতনোত্তর ইউরোপীর রেনেসাঁর 
চেয়েও ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্লবিক" | ইউরোপীয় 
রেনেসাঁ কি রূপান্তর ঘটায় আমাদের জানা । কিন্ত 
আমাদের জানা নেই যদুনাথ সরকারের বর্ণিত 


পলাশী পতনোত্তর রেনেসাঁ বাংলা তথা ভারতের 
কী রূপান্তর ঘটাল । আমরা জানি, কর্নওয়ালিসের 
পর থেকে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ শ্বেতাগকরণ করা 
হলো; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাহহত হলো 
চিরাচরিত সরকারী অনুদান (লাখেরাজ); চিরস্থায়ী 
হারিয়েছে, রায়ত হারিয়েছে তার অধিকার । 
আমরা আরো জানি যে, উনিশ শতকে ধর্মীয় 
জাগরণ ঘটেছে এবং অন্যান্য কারণের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে জাগরণ সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক 
ছন্দ । রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশী মানুষের লক্ষণীয়ভাবে 
অনুপ্রবেশ ঘটলো মাত্র বিশ শতকে এসে | ১৯৪৭ 
সনে ভারতের কোন অঞ্চলের সাক্ষরতাই দশ 
শতাংশের উপরে ছিল না । মাথাপিছু আয় ছিল 


বিশ্বের সর্বনিতের কাছাকাছি । বর্ণ, জাতি, 
অস্পৃশ্যতা ছিল দাপটের সাথে বিদ্যমান | 


উপসংহার 

অনেকে যুক্তি প্রদান করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের 
ফলেই বাংলা তথা ভারত আধুনিক সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসতে পেরেছে । তবে সে সং 
লাভ কি পার্থক্য সৃষ্টি করলো? উনিশ শতকে 
বিটেনের মানবসম্পদ বৃদ্ধি ইতিহাসের এক 
চমকপ্রদ অধ্যায় ৷ ভারত বিটেনের দায়িত্বে থাকা 
সত্ত্বেও কেন এখানে অনুরূপ রূপান্তর ঘটলো না । 
ও্পনিবেশিক শাসনাধীনে মানবসম্পদ বৃদ্ধি পেতে 
পারে না। কারণ ওপনিবেশিক শাসন স্থাপিত হয় 
নিজ জাতির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, বিজিত 
জাতির মানবোন্নয়নের জন্য নয়। ক্লাইভ, 
হেস্টিংস, ওয়েলেসলি, ডালহৌসী এদেশে 
সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে এদেশবাসীর রূপান্তর 
ঘটানোর জন্য নয়, এদেশের সম্পদ আহরণ করে 
স্বদেশের সুবিধার জন্য, যে জন্য শাসক এক 
হওয়া সত্তেও এক জায়গায় রূপান্তর ঘটে, আরেক 
জায়গায় ঘটে না। 


০৯১০৭ 
সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস: 
নিরলরন না (১৭৫৭-১৮৫৭) 
২. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (মুসলিম 
বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত) (১২০০- 

১৮৫৭ খি:) 


৩. অধ্যাপক কে.আলী, বাংলাদেশ ও পাক- 
ভারতের ইতিহাস (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক 
যুগ) 

৪. হাসান আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের 
ইতিহাস (মধ্য-আধুনিক যুগ) 


লেখক: অধ/ক্ষ 

রহমানিয়া সুনিয়া ইসলামিক একাডেমি 

ওমর আলী মাতাববর রোড 

৬নং পূর্ব ষোলশহর, চান্দগাঁও, চষ্টথ্রাম-৪২১২ 


1 [10101 37100, /101915 01119 [70110181019 17851 
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2 [01151198] 001719919011001006, 22 7810081% 
1677, 3094258, ৬০1.375 179050? 1)1815, 
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মাওলার্না ওবাইদুল্াহ্‌ সিদ্ধি 


সংগঠক, বটিশবিরোহী আন্দোলনের বিপ্লবী 
পুরুষ, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্‌ সিদ্ধি রাহ.-এর 
পরিচিতি প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা দরকার | 
১৮১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ 
রাহ.কাফেলার নেতা হযরত মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান রাহ. ভারতের স্বাধীনতা সংগামের প্রতি 
বিশ্বের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে 
অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্‌ 
সিন্বিকে কাবুল প্রেরণ করেন । সেখানে তিনি 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ 
করার সুযোগ লাভ করেন । তন্খ্যে জার্মানি, ফ্রান্স 
টি 52515 
পরবতীকালে শাসনক্ষমতার উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । ...ওপনিবেশিক বৃটিশ 
শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ২৫ বছরের নির্বাসিত জীবন 
থেকে ফিরে এসে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে চুড়ান্ত পরিণতিতে এগিয়ে নেবার 
লক্ষ্যে তিনি কংগ্রেসের কাছে নিজস্ব পরিকল্পনা 
পেশ করেন। সে সময় গান্ধীজি পর্যন্ত এই 
পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন; তবুও “ভারত ছাড়' 
আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে । 
তার সম্পর্কে ভারতমণীষা মাওলানা আবুল কালাম 
আযাদের এক পত্রে বর্ণিত তথ্যের সারাংশ হল; 


স্বাধীনতা সংগ্রাম তরান্বিত করার কুটনৈতিক বি 


তৎপরতার অংশ হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসুকে ভারতের বাইরে পাঠানোর উদ্যোগও 
তিনিই গ্রহণ করেন | জাপান সরকারের নামে 
অন্তবর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে একটি 
পরিচয়পত্র দেন এবং সেখানকার সেনাপতির 
নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষবার্তা পাঠান | তাই 
সুভাষ সেখানে পৌছলে জাপান সরকারের সৈন্য 
বিভাগও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে 
পেরেছিল | ...শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিশ প্রয়োগে 
মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা হয় |... 
১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পুরো এক বছর নয় 
দিন পর সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়- মাওলানা 
সাহেব (ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি রাহ.) নিহত হয়েছেন । 
'বাস্তবিক এমনি একজন বিপ্রবীকে ওজনের 
তুলাদণ্ডে এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা 
পৃথিবী চাপালেও এই বিপ্রবীর সমান হয় না। 
মাওলানা আবুল কালাম আযাদের এই মন্তব্যের 
না। 


জুন'১০ 


সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রসঙ্গ 

জীবন নিরন্তর প্রবহমান এক চঞ্চল ম্লোত। যা 
হোক প্রাণবন্ত নয়; প্রাণিতও নয় । মৃত্যুর নিস্তব্দতা 
আর জীবনের দুর্দান্ত কোলাহলের মাঝে তুমুল 
বৈপরিত্য | পালাবদলের বাহনে সওয়ার পৃথিবীর 
জীবনচক্র জরাজীর্ণ পুরাতনকে বিদায় দিয়ে 
নতুনকে স্বাগত জানাতে সদা উনুখ । তবে যার 
যৌবন প্রকৃতি, সূর্য আর আবহাওয়ার মতো 
নিত্যতারুণ্যে অনন্তসজীব, বার্ধক্য তাকে স্পর্শ 
করতে পারে না। পালাবদলের অভিঘাত তাকে 
পুষ্পমাল্য ৷ মানবপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠতম জীবনবিধান 
ইসলাম তাই যুগ থেকে যুগান্তরে, প্রজন্ম থেকে 
প্রজন্মে বরিত, আদৃত ও নন্দিত থেকেছে 
বিশ্বমানবতার কাছে । যার ছোয়ায় ধ্বংসপ্রায় 
মানবজাতি সম্পূর্ণ ঘুরে দীড়িয়েছে দুর্বার 
ক্ষিপ্রতায় । 

বৃন্তচ্যত অনির্দেশে জীবন, ঘুণেধরা সমাজ 
কাঠামো, রক্তচোষা লুটপাটতন্ত্রের অভয়ারণ্য আর 
যুলুমনির্ভর ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযান্ত্রের জঞ্জাল সাফ 
লওহে মাহফুজ থেকে নেমে আসা সর্বমানবিক 
ইনসাফের বাধভাঙা জোয়ারের নাম ইসলাম? 
আর মহাপ্রজ্ঞাবান শ্রষ্টার মনোনীত জীবনব্যবস্থার 
সর্বজনীন, উন্যক্ত সংবিধান আল-কুরআনুল 
হাকিম । কুরআনের চেতনায় জীবনের বৈপ্রবিক 
পরিবর্তনকে শব্দচিত্রের রূপকল্প জীবন্ত করে 
তুলেছেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের 
১৮৬ সা 


বাংলাভাষী পাঠকের জন্য তার একটি লেখা থেকে 
নির্বাচিত অংশের তরজমা পেশ করা 
হল-অনুবাদক । 

পালাবদলের অভিঘাত 


স্বীয় অন্তর্নিহিত তেজস্থ্িয়ার সামান্যটুকু সমাজ 
দেহে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলে মানবসভ্যতার 
অস্তিত্ব সঙ্কট (910:80519 001: 1715001009) ও 
পন্নদশাই আমাদের চোখে পড়ে । প্রাণীকুলের 
ক্ষুদ্রতম শ্রেণী এ্যামিবা (/১17990৪)-এর প্রসঙ্গে 
আসা যাক। এটা একচক্ষু বিশিষ্ট 
(৬1017000119 (0108101917) | জীবিকার 
তাগিদে তাকেও কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হয়। 
দেহকাঠামোয় বেড়ে ওঠা জীবমাত্রই জীবনের 
ক্রমধারায় সমানুপাতে বাড়তে থাকে তার 
খোরাকের প্রয়োজন । ক্রমশ বাড়ে জীবনযাপনের 
সঙ্কট-সমস্যাও। এ জঠরজ্বীলার কারণেই 
শিকারকে গিলে ফেলতে বাঘ তার চেয়েও বড় 
বড় প্রাণীর উপর আর সমুদ্রে তিমি বিশালাকৃতির 
মাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । 

যে পর্যন্ত এই প্রাণীগুলোর জৈবিক চাহিদা পূরণের 
তাগিদ আছে-তাতে দয়া কিংবা ইনসাফের প্রশ্ন 
নেই । কেননা শ্রষ্টা এসব জন্তকে এই বিষয়গুলো 
নিয়ে চিন্তাভাবনার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। 
কিন্তু যে সৃষ্টির জীবনধারা নিছক জন্ত-শ্রেণীর 
একধাপও উপরে উঠে; তার সাথে বোধ, চিন্তা ও 
দায়-দায়িত্রে জোরালো সম্পর্ক জড়িত ৷ জীবন- 


অস্তিত্বের সঙ্কট মোচন তখন কেবল জৈবিক 
চাহিদা পুরণ' নীতির অধীন থাকে না বরং তা 
মানবিক মুল্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । 
তখন ইনসাফ ও দয়া-সহানুভূতির ধারণাটি 
মুখ্যরূপে হাজির হয় । যদি বোধশক্তিহীন প্রাণীর 
(901-৮1৬81 ০0 079 0950) নীতি কার্যকর 
থাকে তাহলে বোধসম্পন্ন জীব অর্থাৎ মানুষের 
সতর্কতা ও উপকারিতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত 
হবে সংগত কারণেই । 

কথাটি আরো খোলাসা করলে বোঝা যায়, 
প্রাণীকুলে জীবনধারণের যে স্বাভাবিক 
টানাপোড়েন বিদ্যমান তাতে সেসব প্রাণীই টিকে 
থাকে, যারা চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমধিক 
সতর্ক, পারিপার্থিকতার সাথে নিজেকে খাপ 
অধিকারী ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের সামর্থ্য, 
বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, সতর্কতা এবং ক্ষুধা সহ্যের 
ক্ষমতায় অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে সবল । কিন্তু 
মানবসমাজের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের প্রশ্নটি কেবল 
বরং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে 
যাওয়া, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি 
ভালোবাসা এবং মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ ইত্যাদি 
গুণাবলি পর্যস্ত তা বিস্তৃত-পরিব্যপ্ত । এখন বলা 
যায়, প্রাণীজগতের টিকে থাকার লড়াই 
মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সংগ্রাম সংশিষ্ট নীতির 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে । সুতরাং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে 
কেবল সেই জাতিই (মানুষ হিসেবে, প্রেফ প্রাণী 
হিসেবে নয়) মানবসভ্যতার চড়াই-উত্রাইয়ে 
সার্থকতার সাথে টিকে থাকবে, যারা সাধারণ 
মানুষের কল্যাণ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার 
ভয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেতনা, সত্য 
ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ এবং নিজেকে মন্দ 
বিষয় থেকে পবিভ্র রাখার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী । 
যাদের মধ্যে এই বেশিষ্ট্যের লালন ও 
বিকাশপ্রক্রিয়া সমধিক কার্যকর তাদের মুত্তাকি ও 
অধিকতর আন্লাহভীরু হিসেবে গণ্য করা হবে । 
কোনো মানবসমাজ যখন কেবল প্রাণী ও পশুসত্তা 


জীব হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার নীতিতে নেমে আসে তখন 


মানবসভ্যতার উৎকৃষ্ট নীতি অনুসারী জাতিগোষ্ঠী 
হয়তো তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় অথবা 
নিজেদের মধ্যে হজম করে নেয় । যখন কোনো 
মানবসমাজে জীবনের সর্বজনীন প্রয়োজন ও 
সুবিধাগ্ডলো পুরো মানবগোষ্ঠী ও প্রতিটি মানব 
সন্তানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র একটি বিশেষ শ্রেণীতে 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, একটি অভিজাত গোষ্ঠীর 
হাতের মুঠোয় চলে আসে এবং তারা বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে; 
তখন তাদের মাঝে বিপ্রব (২৪৬০1010107) 
সংঘটিত হয় । তখন যাদের কাছে জীবনধারণ ও 
স্বাচ্ছন্দে দিনযাপনের উপকরণ বেশি ছিল তারা 
বিপ্রবী শক্তির (]7২৪৬০101010181 1[701093) 
ম্লোতে একেবারে নিচিহ্ন হয়ে যায় । আর ওসব 
নিঃস্ব, অতিসাধারণ (178৬০-17015) মানুষগুলো 
বিজয়ীরূপে আবির্ভূত হয় । তাদের মাঝে জীবন 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


বাচানোর বা জীবন সাজানোর উপায়-উপকরণের 
স্বল্পতা সত্তেও তারা ওসব ন্যায়, ইনসাফ ও সুষম 
নীতিতে বণ্টন করে থাকে | ফলে তাদের মাঝে 
উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে; টিকে 
থাকার জন্য যা ছিল অপরিহার্য শর্ত । 

এ তন্বের চমৎকার একটি উদাহরণ- খিস্টীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে রোমের কায়সার এবং ইরানের 
কিসরার সাথে আরবদের যুদ্ধগুলো | এসব যুদ্ধে 
উন্নতমানের সব উপায়-উপকরণ ছিল ঠিকই কিন্তু 
ন্যায়পরায়ণতা ছিল না । বরং তারা দরিদ্র মানুষের 
রক্তচুষে জীবনবিলাসে ভাসতো । তাদের প্রতিপক্ষ 
আরবদের প্রয়োজনীয় সমরাম্্ব থাকার কথা 
দূরপরাহতঃ জীবনধারণের চলনসই উপকরণেরও 
সঙ্কট ছিল । কিন্তু তারা আল-কুরআনুল হাকিমের 
সেই শিক্ষা নিয়ে তৃণমূল থেকে উঠে এসেছে, 
যাতে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সর্বজনীন কল্যাণ, 
মহাবিচারদিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার 
দৃঢ়তর বিশ্বাস, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সত্য ও সুন্দরের 
ভালোবাসা এবং জীবনগড়ার উন্নত ফর্মুলা ছিল । 
ইসলামের আলোয় পথচলা এসব আরব" তাদের 
জীবনে এই নীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে । ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয়, মানবসভ্যতার এই টানাপোড়েন ও 
সংঘাতে সেই উন্নত আদর্শ এমন প্রতিপক্ষের 
বস্তগত উপকরণের অধিকারী ছিল । 

কুরআনের শিক্ষা সামগ্রিক সমাজ বিপ্লবের শিক্ষা । 
এই বিপ্রবের সুফল সমাজের বিশেষ শ্রেণী নয় 
সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে পৌছায় । 
এই নীতির মুলকথা, মানবজাতির শ্রেণী-গোষ্ঠী 
নির্বিশেষে সবার দুয়ারে বিপ্রবের ঢেউ আঁচড়ে 
পড়তে হবে । এই বিপ্রব তাওহীদ অর্থাৎ 
একত্ববাদকে মানবতার অপরিহার্য অংশ সাব্যস্ত 
করে । কিন্তু তা মানবজাতির কাজিক্ণত উত্তরণের 
জন্য পুরোহিত শ্রেণীর (2759 17০০৫) প্রয়োজন 
বোধ করে না। এই বিপ্রব মৌলিক 
মানবাধিকারের প্রশ্নে সুষম নীতি ও সমতার 
প্রবক্তা | এর দর্শন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চিকিৎসায় উচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের 
প্রভেদ মানে না। মানুষ হিসেবে এসব অধিকার 
সবার জন্য একই ধরণের হওয়ার পক্ষে এর সুদৃঢ় 
অবস্থান ৷ কুরআন যে সমাজের শাসক হবে; সে 
সমাজে কোনো মানুষ ভূখানাঙ্গা, বেকার, গৃহহীন, 
বাস্তহারা থাকতে পারবে না । চিকিৎসার অভাবে 
ধুকেধুকে মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। থাকতে 
পারবে না কোনো নাগরিক শিক্ষার 
আলোকবঞ্চিত । মোদ্দাকথা সমাজের প্রতিটি 
মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্কে স্থাপনের যাবত 
আনুকুল্য ও সুযোগের পাশাপাশি তার মানবীয় 
প্রয়োজন, জৈবিক চাহিদা ও স্বাভাবিক 
অধিকারগুলো পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে । যার যার 
প্রাপ্য যথাযথভাবে তার কাছে পৌছে দেয়া 
মানবজাতির জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে 
বিবেচিত হবে । এমনকি এই কর্তব্যপালনকে 
আল্লাহর সাথে বান্দার টেকসই সম্পর্ক গড়ার 
গুরুতৃপূর্ণ শর্ত বলে ঘোষণা দেয়। যে ব্যক্তি 
নিজেকে খোদাপ্রেমিক মনে করে ভালোবাসার 


জুন'১০ 


পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সমান্তরালে আল্লাহর দুর্বল- 
অসহায় বান্দাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায়ে 
ন্যুনতম অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শশ করে 
কুরআনের চোখে তিনি সন্দেহাতীতভাবে 
অপরাধী । ইহজগতে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত 
শাসনব্যবস্থার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে 
এবং পরকালেও মুখোমুখী হতে বিচারের | এসব 
তার দলকে বিজয়ী দেখতে চায় । 

রাষ্ট্র ও ধর্ম: বিচ্ছিন্রতার মতলব 

ইতিহাসের করুণ ট্র্যাজেডি হল, হিজাযের বুকে 
বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) এর দিকনির্দেশনায় যে মহাবিপ্রবের 
গোড়াপত্তন হয়েছিল আমাদের বিবশ চেতনায় 
সরান ও মৃয়মান সেই বিপ্রবের দর্শশ আজ 
শাসকগোষ্ঠীর তামাশার বস্ততে পরিণত হয়েছে । 
অতএব, সুযোগ বুঝে শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই যে 
কাজটি সম্পন্ন করেছে তা হলো ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া । সুরা জাছিয়ার ৪৫ নম্বর 
আয়াতে (তোমরা কি সেই লোককে দেখেছ যে 
নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে ?) 
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকৃতির এই দিকটাকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে । এসব রাজাবাদশাহ ও আমির-ওমারার 
দৃষ্টিতে দীন-ধর্ম বস্তটার স্বরূপ কী ছিল ? নামায, 
ইবাদতগ্তলোই! অবশিষ্ট সবই বিশেষত রাষ্ট্র ও 
তৎসংশ্রিষ্ট বিষয়াবলি যথা- আয়কর আদায়, 
দেওয়ানি ব্যবস্থাপনা, প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ, 
সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি “রাজনৈতিক কাজ । এসবে 
কেবল শাসকগোষ্ঠীর একচ্ছত্র এখতিয়ার থাকবে, 
অন্য কারো নয়। এ বিষয়গুলোতে তারা 
নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলতে শুরু করলেন । 
এই প্রশাসনিক নীতিতে তাদের ব্যক্তি ও 
শ্রেণীস্বার্থের সুরক্ষাই হয়ে দাড়ালো গুরুত্ৃপূর্ণ ও 
একমাত্র বিবেচ্য । এমন মানসিকতা ও ক্ষতিকর 
প্রবণতাকে বোঝাতেই কুরআনে বলা হয়েছে, 
“ওরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে মাবুদ বা খোদা 


ফরায়েয আদায়ের পর তার জিন্দেগির অধিকাংশ 
সময় এসব '"দুনিয়াবি” কাজেই অতিবাহিত হয় । 
(ইমাম শাহ্‌ ওয়ালিউন্নাহ দেহলভি রাহ. বলেন, 
যেহেতু হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগে মানুষ 
আল্লাহর একত্ববাদ ভুলে গিয়েছিল তাই তিনি 
কেবল তাওহীদের প্রচারের জন্যেই প্রেরিত হন । 
তিনি পবিত্রতা, নামায, হজ, যাকাত এবং যিকির 
প্রভৃতি ইবাদত চালু করেন । কিন্তু মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহর যুগে সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মানব জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সঙ্কট ও বিপর্যয় ব্যাপক ও বিচিত্ররূপ ধরে হাজির 
হয়। তাদের সামগ্রক জীবনে নেমে আসে 
বহুমাত্রিক দুর্যোগ । হযরত ইবরাহিম আ. এর 
যুগের তুলনায় এই বিপর্যয়ের মাত্রা ছিল বেশি 
এবং পরিসরেও ছিল বিস্তৃত ।) তাই আল্লাহ তাকে 


জিহাদ, ইবাদত ও তার সময় নির্ধারণের জন্য 
প্রেরণ করেছেন৷ আন্নাহর প্রজ্ঞায় এই সিদ্ধান্ত 
স্থির হল যে, রোম-পারস্যের ওপনিবেশিক শক্তি 
ও সাম্রাজ্যের পতন হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর 
নেতৃত্বে; এক মহাবিপ্রবের প্রাবনে আর অভ্যুদয় 
হবে হবে একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ।১ 
বাণী মানুষের মাঝে পৌছে দেয়া, দেশের বাইরে 
থেকে আসা প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত, বিভিন্ন 
ও আহ্বান পৌছানো । জনগণের দায়েরকৃত 
যেসব শাসক তার আবহ্বান প্রত্যাখ্যান এবং 
জনগণের ওপর যুলুম নির্যাতন করছেন তাদের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের 
ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাব্যবস্থার তদারকি, নিঃস্ব দরিদ্র 
মানুষের খোজখরব নেওয়া, খণগ্রস্তদের দেনা 
পরিশোধ, ইয়াতিমদের জায়গা-জমি সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা, বিধবাদের তন্বাবধানসহ সেসব 

ও রাষ্ত্রীায়ী কাজ যাকে তার পরবতীকালে 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে ধর্ম থেকে 
বিচ্ছিন করে একছেটিয়া শাসকদের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়েছে এবং আলিম-ওলামা ওসব থেকে 
হাত গুটিয়ে নেন । ব্যস! রাজনীতি যদি দীন-ধর্ম 
থেকে আলাদা কিছুর নাম হয় এবং এটা 
পার্থিব কাজেই অধিকতর অতিবাহিত হয়েছে । 
আলোচ্য বিপ্লবের তাত্ত্বিক সূত্রটি আত্মস্ত করতে 
পারলে একথা অনুধাবন কষ্টকর নয় যে, জাতি 
বিনির্মাণের সূচনাকালে বিপ্লবের প্রাণশক্তিটা কতো 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হয় । নইলে মিশনের এ 
পর্বটাই নড়বড়ে, অসম্পূর্ণ ও ক্রটিযুক্ত থেকে 


এই বিপ্রবের চরিত্র ব্যাখ্যায় শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ 
দেহলভি রাহ.-"র বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয়, 
সরকার হবে সামাজিক (5০০), সিদ্ধান্ত হবে 
পরামর্শ ভিত্তিক আর অর্থব্যবস্থা হবে অপুজিবাদী 
(400- 09810169115010) । জনগণকে পুনরায় 

চিন্তা ও মজুদদারির প্রতি কোনোক্রমেই 
ঝুঁকতে দেওয়া যাবে না। যাতে তারা আবারো 
পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলার অবকাশ পেয়ে যায় । 
দ্বিতীয়ত আইনের চুড়ান্ত বিন্যাসকালে খেয়াল 
রাখতে হবে, সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী ও 
কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেন ওপরে আইন মান্য 
কাজ শুরু না করে দেয়। এমনটি দেখা গেলে 
(/0101-081)169115) পুঁজিবাদ বিরোধী আইন 
প্রণয়ন করতে হবে । তাই সরকার পরিচালনার 
প্রশাসনিক কেন্দ্রে মুজতাহিদ স্তরের আইনবিদ ও 
বিধানপ্রণেতাদের (মুজতাহিদ বলা হয়- যাকে 
অর্জিত জ্ঞান, লব্ধ দক্ষতা, অনুসন্ধিতসা ও 
ঈমানদারির আলোকে মৌলিক নীতিমালা থেকে 
উদ্ভূত যে কোনো বিষয়ের আনুপুজ্খ বিধান বের 
করার যোগ্য মনে করা হয়|) একটি দল সদা 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


প্রস্তুত রাখতে হবে ৷ মুসলমানদের জন্য এটা 
“করজে কিফায়া” । 

যখন থেকে মুসলিম ধর্মতত্ববিদ আলিমগণ ধর্ম ও 
| ত আলাদা করার পদক্ষেপটি মেনে 
নিয়েছে, তখন থেকেই রাক্ত্রীয় সম্পদকে 
শাসকগোষ্ঠী তাদের পৈত্রিক সম্পদ মনে করে 
অবাধে ভোগ করতে শুরু করে । ফলে সরকার ও 
রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার কার্যত রহিত 
হয়ে যায় । এখন যাবত অর্থ ব্যবস্থাপনার কজা 
শাসকদের কাছে চলে যায় । এ সময়ে আমরা 
দেখলাম, দেশে একদল আলিম বহাল তবিয়তে 
রইলেন, “শায়খুল ইসলাম" শীর্ষক একটি পদবিও 
সৃষ্টি করা হল, যিনি সরকার প্রধানকে ধধর্মীয় 
বিষয়ে" পরামর্শ দিয়ে থাকেন । কিন্তু ইজতেহাদী 
যোগ্যতার অধিকারী কোনো আলিম উঠে আসতে 
দেখা গেল না; যারা সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন 
আলোকে আইন প্রণয়নে সক্ষমতা রাখেন । 
শাসকশ্রেণী অর্থনীতি ও রাজনীতির একচ্ছত্র 
নিয়ন্তা বনে গেল আর আলিমদের এসব বিষয়ে 
হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হল (সম্মানজক 
ব্যতিক্রম অবশ্য আছে) । এরপর তাদের বয়ান- 
বক্তৃতা কেবল বিয়েশাদি, মীরাস, উত্তরাধিকারের 
বিষয়গন্তিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । তীরা যখন 
সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ঘটমান নিত্য 
ব্যাপার-সেপার, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি 
বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন এবং ধর্মকে 
রাষ্ট্র থেকে আলাদারূপে শিক্ষা দিতে লাগলেন এর 
হতে থাকে । পার্্বপ্রতিত্রিয়ায় জ্ঞানগত শক্তিও 
হারিয়েছেন ওলামায়ে কেরাম । তারা যদি 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজখবর, দেশীয় 
অর্থনীতি, উন্নয়ন,উৎপাদন, সম্পদের 
বন্টনব্যবস্থা ইত্যাদিতে নিজেদের সম্পৃক্ততার 
প্রশ্নে সোচ্চার থাকতেন, জনগণও সরকারের 
কাছে নাগরিক অধিকার ও অন্যসব ন্যায্য পাওনা 
আদায়ে হয়ে উঠতো তৎপর, সক্রিয়, ও 
প্রতিবাদী । তখন শাসকগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় 
সম্পদের যথেচ্ছ ভোগ-লুগ্ঠনের পথ হতে পারতো 
কণ্টকিত | যেসব শাসকবর্গ নিজেদের প্রবৃত্তিকে 
প্রভু বানিয়ে রেখেছে তাদের জন্য এমন 
পরিস্থিতি নিতান্ত অপ্রীতিকর, দুঃস্বপ্রতুল্য । এমন 
তিক্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আলিমদের 
কাছ থেকে সে ক্ষমতাটাই কেড়ে নিয়েছে, যা 
শক্তি যোগাতে পারে । বরং সমাজে আলিমদের 
চালানো হল যে, বর্তমানে ধর্মীয় পরিসরে আর 
কোনো মুজতাহিদ সৃষ্টির সম্ভাবনাই নেই ।' এই 
প্রচারণার প্রতিষ্ঠা ও বিপণনে আলিমসমাজের যে 
অংশটি শাসকদের সহযোগিতা করে গেছেন তারা 
উপরিউক্ত তত্বের মৌলিক অসারতা সম্পর্কে টু 
শব্দটি করলেন না। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে 
মগজধোলাই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ জনগণের 
মনোজগত থেকে বৈপ্লবিক চেতনাই হারিয়ে যায় । 
ইহসানের দূরবীণে উ্ধ্বলোকের ক্ক্রি 
উপরের আলোচনা ছিল বাহ্যিক কার্কারণের 
ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতির পার্শচিত্র | 


জুন'১০ 


অন্তর্নিহিত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করলে 
প্রথমেই বলতে হয়- মুসলমানদের মনোজাগতিক 
অবস্থার সাথে প্রকৃতির সম্পর্কটা সুগভীর | 
প্রকৃতিতে ইসলামের 'ইহসান' পরিভাষাটির প্রভাব 
নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । এটা প্রকৃতির 
সাথে মনোজগতের সম্পর্কের প্রকাশক ৷ রাষ্ট্রের 
আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে যেমনটি আমরা 
আইন তৈরির যোগ্যতাসম্পন্ন একদল রে 
বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছি- তেমনি 
ইহসান”_এর গুণসম্পন্ন এমন একদল লোক 
দরকার যাদের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সাথে 
থাকবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিবিড় যোগাযোগ | 
(হাদিসের ভাষ্যমতে, ইহসানের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা 
হল, আল্লাহর ইবাদতকালে তাকে অন্তৃষ্টিতে 
অবলোকন; কমপক্ষে প্রভুর সম্মুখে নিজের 
উপস্থিতির জীবন্ত অনুভব |) উম্মাহ গঠনকালে 
যাবতীয় কর্মতৎপরতার সাথে বিপ্লবের প্রাণশক্তির 
সংযোগ বলতে এ দুটি বিষয়কেই বোঝানো 
হয়েছে। 
ওপরে কয়েকটি শব্দে যেকথাটি বলতে চেয়েছি । 
এটাকে আরো বিস্তৃত করে বললে এভাবে বলা 
যায়, আমাদের বসবাসের এই দৃশ্যমান পৃথিবীর 
মহাশুন্য থেকে ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে বিচ্ছুরিত 
আলোকরশ্নি (২853 (09510010) সৃষ্টিকারী 
রেখার চেয়েও সৃষ্ম (বোঝার সুবিধার্থে অণু- 
পরমাণুর উদাহরণ দেওয়া যায়) বস্তর যেখানে 
অবস্থান, মহাশুন্যের সেই দৃশ্যাতীত স্তরে সমুদয় 
বায়বীয় শক্তিপুর্জের সমাবেশ ঘটে । এখান থেকে 
বস্তগত পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হয়। ইমাম শাহ্‌ 
ওয়ালিউল্লাহ রাহ.-এর পরিভাষায় এটাকে 
খাতিরাতুল কুদ্স (9810005 1১911009070110) 
বা পবিত্র স্থান, অলজ্্য, নিরাপত্তাযুক্ত আশ্রয় | 
এখানে আল্লাহর জ্যোতির্ময় রশবির বিশ্ব 
প্রতিফলিত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম তাজাল্লী 
আযম বলেন, বিশ্বিত এই আলোর প্রভাব সমগ্র 
পৃথিবীকে ঘিরে নেয় । পৃথিবীতে সংঘটিতব্য তাবৎ 
ঘটনাবলি (12595) প্রথমেই এই খাতিরাতুল 
কুদ্‌সের স্কিণে ভেসে উঠে । আল্লাহর ক্ষমতা, 
পরাক্রম ও কল্পনাতীত (তার উচ্চতম মর্যাদার 
সাথে সংগতিপূর্ণ) অবস্থাগুলোর (7১1195০) প্রকাশ 
প্রথমে এখানেই ঘটে | 'ইহসান"গুণের অধিকারী 
বান্দাগণ- খাতিরাতুল কুদসের সাথে যাদের 
বাস্তবায়ন ঘটতে যাচ্ছে তা আচ করতে পারেন । 
এবং বলতে পারেন ঘটনার ভবিষ্যত মোড় কোন্‌ 
দিকে | ইহসান দূরবীণের আলোয় দেখে নেওয়া 
পথ ধরে অগ্রসরমান মুজতাহিদ আলিমগণ 
আল্লাহর ইচ্ছে ও সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে নতুন 
আইনপ্রণয়ন, পরিবর্তন ও বিন্যাসের ক্ষমতা 
রাখেন । এভাবেই ক্রমান্বয়ে বিপ্রবের উত্তরণ 


ঘটতে থাকে এবং সে মিশন পুরোপুরি 
(1২9990100)  প্রতিক্রিয়াশীলতামুক্তও থাকে৷ 


মানুষ যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনগুলোর 
কথা একযুগের অধিকাল বিস্মৃত থাকে সেখান 
থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার শুরু হয় । 

ইসলামি যুগে সংস্কারক ও আল্লাহওয়ালা (আহলে 
ইহসান) লোকেরাই এই কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন । 


এখন আমার বোধগম্য নয় যে, বর্তমানে 
মুসলমানরা কুরআনবিমুখ হয়ে, ক্ষমতার 
ভরকেন্দ্রকে মুজতাহিদ েচুমাপের ইসলামি 
আইনগবেষক) ও আন্লাহওয়ালামুক্ত করে এবং 
আল্লাহর দিকে যথাযথ প্রত্যাবর্তন ব্যতিরেকে 
কীভাবে মুক্তি পেতে পারে! এই গুরুত্বপূর্ণ 


দায়িত্্টি আমাদের এযুগে পশ্চিমাবিশ্বে 
র ওপর অর্পিত । তারা বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর রুচি,মুল্যবোধ ও জীবনাচার সম্পর্কে 


উপাত্ত সংগ্রহ করে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার পর 
তাদের ভাবনা-চিন্তার আলোকে একটি সিদ্ধান্তে 
পৌছান । যা বহুলাংশেই সঠিক হয়; তবে তাদের 
সাথে মহাশুন্যের উচ্চতম উর্ধলোকের সম্পর্ক না 
থাকায় সে সিদ্ধান্তে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যায় । 
তা সত্তেও তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ও মজবুত 
একটি সামাজিক সংহতি তৈরি করে নিয়েছে। 
সত্য কথা হল, যে জাতি আগামীকালের কথা 
ভাবে না তারা কখনো সফলতার মুখ দেখে না । 
পবিত্র কুর'আন এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গি করে 
সূরা হাশরের আটারো নম্বর আয়াতে বলেছে- 
মুমিনগণ, তোমরা আলাহ্‌ তা'আলাকে ভয় 
করো । প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের 
জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা । আলাহ্‌ 
তা'আলাকে ভয় করতে থাক | তোমরা যা কর, 
আলাহ্‌ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন ॥ 
সুতরাং যারা পূর্ণদৃষ্টি মেলে আল্লাহর নিদর্শণসমুহ 
অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করবে তাদের বুঝতে 
কষ্ট হবার কথা নয় যে, ইসলামের ভবিষ্যত 
অত্যুজ্্বল । কেবল মুসলমান নয়, যেকোনো জাতি 
তাদের জীবনে কুরআন নির্দেশিত বিপ্রবকে 
বাস্তবায়ন করে এর তুলনাহীন ফসল ঘরে তুলতে 
পারে । কারণ এই বিপ্রবের উৎস ও মূলমন্ত্র আল 
কুরআনুল হাকিম অবিকল অবস্থায় সম্পূর্ণ 
কার্যকরিতা নিয়েই সুরক্ষিত আছে (কিয়ামত 
অবধি তাই থাকবে) । রাসূলুল্লাহর সাহাবিগণ 
যেভাবে নিজেদের এই কুরআনের বিপ্রবকে আরব 
উপদ্বীপে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, কিয়ামত 
পর্যন্ত সেটাই গোটা পৃথিবীর সামনে জীবন্ত 
আদর্শ । ভারত উপমহাদেশে মহান আল্লাহ এক 
মনীষী সৃষ্টি করেছেন যিনি হিজাযের সেই বিপ্লব 
সম্পর্ক পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন-তার নাম ইমাম শাহ্‌ 
ওয়ালিউল্লাহ্‌ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি 
কুরআনি বিপ্রবের সময়কালকে হযরত ওসমান 
রা.-এর খিলাফত পর্যন্ত এসে সীমারেখা টেনে 
দিয়েছেন । এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে 
এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, এখানেও 
সেই বিপ্রবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে । এখন মুসলিম 
তরুণদের ফরয হল, তারা এই মহান ব্যক্তিত্বের 
গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে কুর'আনের চেতনায় 
জীবনের বিপ্রবকে আত্মস্থ করা । 

সূত্র: _১/-914৮00, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্‌ 
সিদ্ধি রাহ., প্রকাশক: ফরিদ বুকডিপো, ২১৫৮, এ.পি 
স্ট্ট,ঢেরাগঞ্জ, নয়াদিল্লি 


অনুবাদক: কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া, পটিয়া 
17110911: 1191001001119100001 0৫7)%8110909.0011) 


” তাফহীমাতে ইলাহিয়্যা, প্রথম খও, পৃ.৬০ 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


অধ্যাপক মুহাম্মদ 
রেজাউলকরিম সিদিকী 


প্রতারণা মানে ধোকা দেওয়া, ফাকি দেওয়া, 
ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইত্যাদি ৷ নানাভাবে 
প্রতারণা করা হয়ে থাকে । যেমন_ কথা দিয়ে 
কথা না রাখা, মিথ্যা কথা বলা, আমানতের 
খিয়ানত করা, দ্রব্যে ভেজাল মেশানো, পণ্যদ্রব্যের 
দোষ গোপন করা, কৃত্রিম মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, 
মাপে-ওজনে কম-বেশ করা, বেশি দামের 
জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে 
দেওয়া, মিথ্যা হলফ করে অন্যের হক নষ্ট করা, 
মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া__-এসবই প্রতারণার শামিল । 
এ ছাড়াও লেখাপড়ায় ফাকি দেওয়া, পরীক্ষায় 
অসদুপায় অবলম্বন করা-__-এসবও প্রতারণা । 
প্রতারণার কুফলসমূহ: 

১. অবিশ্বাস ও অনাস্থা: যে ব্যক্তি প্রতারণা করে 
তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তার সাথে কেউ 
কারবার বা লেনদেন করতে ভরসা পায় না। 

২. অশ্রদ্ধা: প্রতারককে কেউ সম্মান করে না। 
সর্বত্রই সে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। পরিবারে ও 
সমাজে তার জন্য কোনো সম্মানের আসন নেই । 
৩. সমাজ-চ্যুতি: ইসলামে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার 
স্থান নেই । আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।” 

৪. অভিশাপ: হাদিস শরিফে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, 
“যে ব্যক্তি ক্রেতাকে অবহিত না করে দোষযুক্ত 
পণ্য বিক্রি করে, সে অবিরাম আল্লাহর ঘৃণা ও 
ফেরেশতাদের অভিশাপে পতিত থাকবে । তিনি 
আরও ইরশাদ করেন, "বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম 
ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদের সাথে 
থাকবে |” 

€. জাহান্নামের কঠিনতম স্থান: যে প্রতারণা 
করে সে মুনাফিক । আর মুনাফিকের স্থান 
জাহান্নামের নিয়তর স্তরে । 

৬. হারাম: ওজনে কম-বেশি করা তথা প্রতারণা 
করা হারাম এবং এর পরিণতি কবরে শাস্তি । 
মহান আল্লাহ বলেন, যারা মাপে-ওজনে প্রতারণা 
করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি । যারা লোকের 
থেকে নেওয়ার সময় বেশি নেয় এবং যখন 
অন্যকে দেয় তখন কম দেয় |” 

৭. ঈমানের পরিপন্থী: যারা প্রতারণা করে 
কুরআনের ভাষায় তারা মুমিন নয়। এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক 
আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে 


মে'১০ 


ঈমান এনেছি। অথচ তারা আদৌ ঈমানদার 
নয় । 

৮. নিজেরাই প্রতারিত: যারা প্রতারণা করে 
কুরআনের ভাষায় তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে 
প্রতারণা করে থাকে । যদিও তা তারা উপলব্ধি 
করতে পারে না। 

৯. আল্লাহর নিষেধ: প্রতারণা করলে সত্য 
গোপন করা হয় । আর আল্লাহ তা'আলা সত্য 
গোপন করতে এবং সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ করতে 
নিষেধ করেছেন । যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, 
“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে দিওনা 
এবং, তোমরা জেনে-শুনে সত্য গোপন করো 
না।? 

১০. খিয়ানত: প্রতারণা করা খিয়ানতেরই 
নামান্তর । এর ফলে আল্লাহর রোষানলে পড়তে 


প্রতারণা প্রতিরোধে নিলিখিত 
অবলম্বন করা যেতে পারে: ক. প্রতারণার 
ও সামাজিক কুফলসমূহ সর্বদা স্মরণে রেখে 
প্রতারককে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা । খ. প্রতারকের 
বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা । গ. প্রতারণার 
বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা । 
ঘ. প্রতারককে সামাজিকভাবে বয়কট করা । 
পরিশেষে আমরা এ প্রতিত্ঞায় উপনীত হতে পারি 
যে, প্রতারণা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে । 
পরকালেও এজন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে । আমরা আমাদেরকে সব ধরনের প্রতারণা 
থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখব । প্রতারণামুক্ত সমাজ 
গঠনে অবদান রাখতে সচেষ্ট হব । 

মিথ্যাচার 
মিথ্যাচার একটি মারাত্মক সামাজিক অনাচার | 
প্রকৃত ও বাস্তবকে বিকৃত করে প্রকাশ করাকে 
বলে মিথ্যা ৷ কথা-বাতা, আচার-আচরণে মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করাই হল মিথ্যাচার । যে মিথ্যার 
আশ্রয় নেয় তাকে বলে মিথ্যাচারী । প্রকৃত পক্ষে 
মিথ্যাচারও এক প্রকার প্রতারণা | 
মিথ্যাচারের £ অত্যাচারের যেমন 
সুফল তেমনি মিথ্যাচারের রয়েছে অনেক কুফল । 
এর কয়েকটি দিনকে সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা 
করা হল: 
১. মিথ্যাচার অবিশ্বীসের লক্ষণ: বিশ্বাসী ব্যক্তিরা 
কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না । আর যারা 
মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা প্রকৃত ঈমানদার না । 
২. মিথ্যাচার সকল পাপের মুল: আল্লাহর নবী 
(সা.) বলেন, “মিথ্যাচার সকল পাপের জননী । 
সত্য মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে আর মিথ্যা 
ও মিথ্যাচার মানুষকে পাপের দিকে ঠেলে দেয় । 
৩. ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায়: মিথ্যাচারীর 
ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। মহানবী 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং সে 
অনুসারে কাজ করা ত্যাগ করে না, তার খাদ্য ও 
পানীয় ত্যাগ করায় (সাওম) আল্লাহর কোনো 
প্রয়োজন নেই 1” 
৪. মহাপাপ: মিথ্যাচার মহাপাপ | মহানবী (সা.) 
বলেন, আমি কবিরা গুনাহের মধ্যে তিনটি বড় 
গুনাহের কথা বলছি; আল্লাহর সাথে শরিক করবে 
না, পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না আর মিথ্যা কথা 


বলবে না ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না*__-একথা তিনি 


সমাজে বিশ্বাস করে নাঃ ভালোবাসে না। তার 
সাথে কেউ লেনদেন, কায়-কারবার করতে ভরসা 
পায়না । 

৬. নিফাক: মিথ্যা বলা মুনাফিকের লক্ষণ । 
মহানবী (সা.) বলেন, “মুনাফিকের চিহ্ তিনটি; 
যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে 
অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে 
কোনো আমানত রাখা হয় তবে খিয়ানত করে ।' 
৭. সে ফেরেশতাদের ঘ্বণাঃ মহানবী (সা.) 
বলেন, “কোনো ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে, তখন 
ফেরেশতারা তার দুর্গন্ধে তার থেকে অনেক দূরে 


আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করছে । অথচ প্রকাশ্য 
গুনাহ হিসেবে এটিই যথেষ্ট । 

৯. মিথ্যা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়: মিথ্যাচারের 
ফল ও পরিণতি কখনো শুভ হয় না। মিথ্যাচারের 
পরিণতি হয় ভয়াবহ । এটি ইহ-পরকালের 
ধ্বংসই ডেকে আনে ।' মহানবী সো.) বলেন, 
“সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস ডেকে 
আনে ।”” 

১০. জাহানামের পথে ধাবিত করে: এ প্রসঙ্গে 
নবী করিম সো.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 
মিথ্যাচার থেকে দূরে থাক, কারণ মিথ্যা মানুষকে 
পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ 
পরিচালিত করে জাহান্নামের দিকে 1” 
প্রতিরোধের উপায়: নিয়লিখিত পন্থা-পদ্ধতি 
অবলম্বনের মাধ্যমে মিথ্যাচার প্রতিরোধ করা 
যেতে পারে: ক. মিথ্যার কুফলগুলো সব সময় 
মনে রাখা এবং মিথ্যাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা । 
খ. সত্যবাদীকে পুরস্কৃত করা এবং মিথ্যাবাদীকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া । গ. সত্যবাদীদের স 
গ্রহণ করা এবং মিথ্যাবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করা । 
পরিশেষে বলতে চাই, প্রতারণা ও মিথ্যাচার দুটি 
জঘন্য ক্ষতিকর উপাদান । এ দুটি সমাজ জীবনের 
বিষফৌড়া । সমাজের স্বাভাবিক গতিধারা এদুয়ের 
কারণে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য । একটি সুন্দর সমাজ 
বিনিমণি করে মানুষকে আন্লাহ ও তার রাসুল 
(সা.) নির্দেশিত শান্তির পথে পরিচালিত করতে 
হলে চাই মিথ্যাচার ও প্রতারণামুক্ত বিশুদ্ধ 
পরিবেশ । এ জন্য আপনার আমার সকলের 
করণীয় রয়েছে । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
পাঁচলাইশ, চ্টগ্রাম-৪২১৩ 


+ তিরমিযী, আস-সুনান, ১০:৭৪ (১৩৬৩) 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১৩:১ (২২২২) 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১-২ 
" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৮ 

€ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪২ 

ও সহীহ আল-বুখারী 

৭ সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 

” সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 

৯ সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 
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দিয়ে বলা শুরু করছি যে, ভাষা শেখার শুরুতে 
শুরুতে নাহু-ছরফ তথা ব্যাকরণের পরিভাষা এবং 
সেগুলো শেখানোর বোঝা ছাত্রদের কাধে চাপিয়ে 
দেওয়া প্রকৃতিগত, যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত 
নয় । প্রথমে ভাষা শেখার জন্য রচিত সহজ- 
সংক্ষিপ্ত কিছু বই তাদেরকে পড়ানো উচিত । 
যাতে প্রথমে তাদের কাছে শব্দের ও ভাবের কিছু 
সম্ভার জমা হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় পর্যায় 

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে প্রত্যেক প্রেগ্রাফের বা 
প্রতিটি পৃষ্ঠার দু'এক জায়গায় ব্যাকরণের 
দু'একটি নিয়ম বলে দেওয়া হবে । যেমন “কানা' 
(১৩) বিশিষ্ট কোনো বাক্যে বলা হবে যে, এই 
শব্দটির পরে সাধারণত দুটি শব্দ থাকে : প্রথমটি 
পেশবিশিষ্ট হয় । আর দ্বিতীয়টি যবরবিশিষ্ট হয় । 
কিন্তু বার বার নিয়ম বলা ঠিক নয় । এক দিন 
একটি নিয়ম বা সর্বোচ্চ দু'টি নিয়ম বলা হবে । 
দু'একটি নিয়ম বলার পর নিয়মের সঙ্গে প্রযোজ্য 
একাধিক শব্দ ও উদাহরণ লিখে দেওয়া হবে । 
এবং সেগুলো দিয়ে প্রচুর অনুশীলন করা হবে । 
এভাবে প্রতিদিন এক একটি করে নিয়ম বলা ও 
অনুশীলন করার মাধ্যমে ছাত্রদের বলার ও লেখার 
মকশ হয়ে যায় এবং তারা বাক্যের বিন্যাস 
সম্পর্কে জানতে পারে । 

তৃতীয় পর্যায়ে আসে নিয়মিত নাহু শেখা এবং 
পাঠ্যপুস্তকে নাহুর লিখিত, মৌখিক ও প্রায়োগিক 
অনুশীলন করা | জুমলা ইসমিয়্যাহ-ফেলিয়্যাহ ও 
স্বজাতীয় অব্যয়সমূহ, ইন্না (1) ও স্বজাতীয় 
প্রকার, সীন-সাওফা, মুযাফ-মুযাফইলাই, ছিফাত- 
মাওছুফ, শর্ত-জাযা, জুমলা জাযাইয়ার ওপর 
কখন “ফা” আসে, কখন আসে না, (এ বিষয়ে 
ছাত্ররা কেন শুধু দক্ষ শিক্ষরা পর্যন্ত ভুল করে |) 
মাদাহ, ফেলে যম, নেদা, ইসতিগাছা ও ইসমে 
ফেল ইত্যাদির অনুশীলন লিখিত ও মৌখিক 
উভয় পদ্ধতিতে করতে হবে | এ-ক্ষেত্রে আন্তরিক 
মনোযোগ, উৎসাহ ও প্রেমঘন অনুরাগের 
প্রয়োজন রয়েছে । যাতে ভিত্তি মজবুত হয়ে যায় 


জুন'১০ 


এবং আগামীর জ্ঞানিক ও ভাষিক প্রাসাদ যেন 
কাচা ও বাকা থেকে না যায় । 

ব্যাকরণের সঙ্গে বাক্যের অনুশীলনও খুব জরুরী । 
রচনা, অভিব্যক্তি ও কোনো বিষয়ে এক বা 
একাধিক পৃষ্ঠা লেখার স্তরে পা রাখার পূর্বে, 
বাক্যের সমূহ প্রকার, ব্যক্যস্থ সম্পর্ক ও বিন্যাস, 
বাক্যের চাহিদা ও অপরিহার্য বিষয়াদি, বাক্যের 
স্পর্শকাতরতা ও লাজুকস্বভাবের কথা ভালো করে 
জেনে রাখা দরকার | এগুলো না জেনে-না মেনে 
সামনের স্তরে লাফ দিলে পদে-পদে দুঃখ ও 
দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হতে হয় । 

চতুর্থ পর্যায় 

চতুর্থ পর্যায়ে শুরু হয় আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি 
অনুশীলন | এ-পর্যায়ে আরবি ভাষার ভালো ও 
রুচিকর গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে 
হয়। পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন রচনা, গল্প- 
অনুশীলনের প্রয়াস নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে । 
প্রত্যেটি ফুল থেকে সুবাস আর প্রত্যেকটি ফল 
থেকে রস আহরণ করার পূর্ণ আগ্রহ থাকতে 
হবে। এবং এই শেখা ও অনুশীলনের পর্যায়ে 
যেকোনো উপকারী বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার 
ক্ষেত্রে যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ, ধৈর্য চেষ্টা ও 
সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে । আমার শ্রদ্ধাভাজন 
শিক্ষক, আরবি ভাষার যুগবিরল দক্ষ প্রশিক্ষক, 
হযরত মাওলানা ওহীদুজ্জামান কীরানভী (রহ.) 
সবসময় বলতেন, (আরবি) ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে 
যে বই-ই পড়া হোক, অতলম্পর্শী মনোযোগ 
পাঠ করতে হবে। শব্দের “সেলা (মানে, 
সংযোজক অব্যয়), ফেলের ক্ষেত্রে “মুতাআদ্দী' 
হওয়া না হওয়া, “মুতাআদ্দী” হলে, এক মাফ উল 
জর" ছাড়া- ইত্যাদি বিষয়ে খুব সতর্ক ও সজাগ 
থাকা জরুরী । (দুঃখের বিষয়, আরবি টেকুট 
লিখতে এখনো যান্ত্রিক জটিলতা রয়ে গেছে বলে, 
আরবি উদারহণগুলো দেওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ 
করুন! যদি কোনোদিন লেখাগুলো পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করার সুযোগ হয়, তা হলে মূল বইয়ে 
বিধৃত উদাহরণগুলো দিয়ে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট 
করা হবে, ইনশাআল্লাহ অনুবাদক) ৷ হযরত 
কীরানভী রহ. আরো বলতেন, সব কথা কিতাবে 
লিপিবদ্ধ থাকে । প্রয়োজন শুধু অদম্য আগ্রহের, 
গভীর মনোযোগের, আহরণী মানসের । তিনি 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


আরো বলতেন, সাধারণত ছাত্ররা ইবারতকে 
গভীর চিন্তা-ভাবনা করে পড়ে না। বরং ফিকাহ, 
তাফসীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থাদির মতো ভাষার 
গ্রন্থাদিও হালকাচালে ও মনোযোগহীনভাবে পড়ে 
ফেলে । ইবারতের সামগ্রিক অর্থটাই বোঝাকে 
যথেষ্ট মনে করে । কোনো শব্দের বা অনুচ্ছেদের 
শুধু বাহ্যিক অর্থটা বোঝাকে ভাষা শেখা বলে ধরে 
নেয়। এই ধারণা খুবই গলদ, অমূলক ও 
মারাতভাবে ক্ষতিকর ৷ (আরবি) ভাষার ক্ষেত্রে 
খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ একটি বিষয় হলো, ফে'য়েল ও 
মাসদারের “সেলা” (০) সম্পর্কে যথেষ্ট ও 
সন্তোষজনক ধারণা অর্জন করা। কারণ, 
প্রয়োগপদ্ধতি না জেনে শুধু কোনো শব্দের অর্থ 
জানলে বা শিখলে, বিশেষ কোনো ফায়দা যে 
নেই, সেটা বলাই বাহুল্য ৷ 
পঞ্চম পর্যায় 
এ পর্যায়ে আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে, লিখতে 
হবে এবং বলতে হবে । অনেক ছাত্র আমাদের 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, লিখতে পারবো 
কীভাবে? লেখা শেখা হয় কোন পথে? আমি 
তাদেরকে যা বলি, আপনাদেরকেও তা বলে 
দিচ্ছি। 

ক. প্রতিদিন যা পড়েন, যা অধ্যয়ন করেন, তা 
আপনি স্বতঃস্ফূর্ত -স্বাভাবিক ভাষায় লিখে যান । 
পঠিত বই বা লেখার অংশবিশেষ যদি এসেও 
যায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই । প্রথম পর্যায়ে 
তা দুষের কিংবা ধ্বসের কিছু নয় ।না 
আসলেও অসুবিধা নেই । লেখার এই কচি 
রাখতে হবে | ইবারাতের সৌন্দর্য, ছন্দময়তা 
একেবারে পরিহার করতে হবে । 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে 
তোলতে হবে । এই অভ্যাস সুদৃঢ় হলে, 
একজন লেখক এবার চমৎকার ও আকর্ষণীয় 
লেখার ওপর পারঙ্গম হয়ে যাবে । 

খ. রোজনামচা লিখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । চাই 
তা এক বা আধ পৃষ্ঠা হোক | তবে কী 
লিখবেন? শুনুন! চিন্তার কোনো কারণ নেই । 
দেখতে গিয়েছেন, বাজার থেকে কোনো 
জিনিস কিনলেন, কোনো ঘটনা ঘটে গেলো, 
আনন্দ বা বেদনার কিছু হয়ে গেলো, কারো 
বক্তৃতা শোনলেন, নিজে কোথাও কিছু 
বলেছেন, কোনো দৃশ্যের ৃষ্টিনন্দনতা ও 
রেলগাড়ির আসা-যাওয়া ও মুসাফেরদের সারি 
সকরুণ পরিস্থিতি, সমুদ্রে তরঙ্গের খেলা, 
বন্যা-ঝড়ো হাওয়ার ধ্বংসলীলা, ফুল ও 
বাগানের সুবাসে হৃদয়ে অপূর্ব শান্তির দোলা, 
ফুলের জান্নাতসম সৌন্দর্য- এগুলো আপনার 
লেখার উপাদান হতে পারে । নিজের ভাষা, 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যান । 


-॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ডাইরী লেখা ও বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়মিত 

অনুশীলন আপনাকে দ্রুত একজন সফল 

লেখকে পরিণত করবে । অতঃপর আপনার 
দুরত্ত-দুর্বার জ্ঞানতৃষ্তা আপনাকে একজন 
লেখক ও গবেষক হিসেবে গড়ে তুলবে । 

. প্রত্যক্ষ বর্ণনা: অর্থ, যে জিনিস যেভাবে 

পেয়েছেন, যেভাবে দেখেছেন, ঠিক সেভাবে 

বর্ণনা করা এবং কলম দিয়ে তার চিত্র আঁকা | 
লেগেছে ? দিল্লী জামে মসজিদকে আপনার 
কেমন মনে হয়েছে ? এগুলি লিখতে পারেন | 
কোনো শহরের বা শহুরের সৌন্দর্য- 
কলম-তুলি দিয়ে । 

ঘ. কোনো মনোভাব, কোনো প্রভাব, কোনো 
দৃষ্টিভঙ্গি, যা আপনার অন্তরে উদিত হয়, 
সেগুলো কালক্ষেপন না করে নিজের ভাষায় 
নিজের বর্ণনায় অবশ্যই লিখে ফেলবেন । 
নিজস্ব-স্বতঃস্ফুর্ত ভাষায় কোনো কিছু বলা 
তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে থাকে | তাই সেই 
সহজ সুযোগটাকে হাতছাড়া হতে না দেওয়া । 

ঙ. আরেক ধরনের লেখা আছে । সেটা হলো, 
আপনি কোনো বই/লেখা পড়েছেন । সেই 
লেখা ভালো করে পড়ে তাতে সং - 
বিয়োজন করে আপনি একটা লেখা তৈরি 
করুন | এই ধরনের “হেরফের” বা চুরির 
মাধ্যমেও কখনো লেখা শেখার কাজটি হয়ে 
ওঠে | তবে এর পদ্ধতি হলো, লেখাটি বার 
বার পড়ে চিন্তা করুন । এখানে কোনো 
অসম্পূর্ণতা, কোনো অসঙ্গতি, কোনো 
অসৌন্দর্য , কোনো অতৃপ্ত দিক রয়ে গেছে কি 
না । থাকলে, আপনি সেটা ঠিক করে নতুন 
বিন্যাসে লেখাটি সাজান | কিংবা নাতিদীর্ঘ 
লেখার দীর্ঘপরিসরতা বাদ দিয়ে তার 
সারসংক্ষেপ নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন । 
বিন্যাসে উপস্থাপন করুন | দেখবেন, সেটা 
এক চমৎকার লেখা হয়ে যাবে । আপনিও 
ধীরে-ধীরে একজন দক্ষ লেখকে পরিণত 
হবেন । 
দশ-বিশটি লেখায় এই হেরফেরের কাজটি 
আপনার কলমকে গতি ও শক্তি দান করবে | 
লেখালেখির পথে আপনার পা দ্রুত অগ্রসর 
হবে । ইনশাআল্লাহ! 

ষ্ঠ পর্যায় 

লেখার যোগ্যতা যখন এসে যায়, কলমে গতি 

যখন সঞ্চার হয়, তখন প্রয়োজন হলো, কোনো 

একজন লেখককে বেশি বেশি অধ্যয়ন করা | তার 
লেখা প্রচুর পরিমাণে পড়তে থাকা | তার শৈলী- 
পদ্ধতি, রুচি-অভিরুচি, বোৌঁক-প্রবণতা ও লেখার 
আদর্শ-উদ্বেশ্য বুঝতে হবে এবং তার সঙ্গে 
একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে । তার লেখার 
প্রকৃতি ও পরিবেশে, আবেশে ও সুবাসে বাস করে 
জীবিত ও উজ্জীবিত থাকার কৌশল শিখে নিতে 
হবে । লেখকের কলবের ও কলমের “কেবলা' 
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অভিমুখী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর 
এজন্যই এমন এক লেখক নির্বাচন করতে হবে, 
মানবতার “দিল-দৃষ্টি” বিনষ্টকারী বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র 
সম্পর্কে অবগত, সাহিত্যজগতের সৎ-অসৎ, 
ব্যবসায়ী ও এজেন্ট কিংবা কোনো মুল্যেই 
নিজেকে বিকিয়ে না দেওয়ার দৃঢ়প্রত্যয়সম্পন্ন, 
ধর্মের দরদ ও রাসুলের প্রেমে সর্বদা বিভোর | এ 
ধরনের কোনো শিক্ষক থেকে পরামর্শ নিতে হবে । 
এবং তার পরামর্শের আলোকে এমন একজন 
লেখকের লেখা পড়তে হবে এবং 'পান' করতে 
হবে, যার কলম ও কলব একই উদেশ্যর 
অভিসারী, যার কাছে ভাষার চেয়ে ধর্মের মূল্য বহু 
বেশি, যার বর্ণনায় থাকে হৃদয়ের তাপ, মননের 
উত্তাপ | সেই সঙ্গে রাসূলের প্রেম যার জীবনের 
নিত্য পাঠ্যসূচি ৷ ইসলাম সমগ্র মানবতার মুক্তির 
একমাত্র পথ হিসেবে যার নিক্কম্প আস্থা রয়েছে, 
যিনি পাশ্যাত্যসভ্যতার ধ্বংসলীলায় তো বিশ্বাসী 


নয়ই, বরং তার বিরুদ্ধে যুক্তিস্গতভাবে 
কলমপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত, যিনি 


ইসলামের জ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
শিক্ষাগত উত্তারাধিকারকে প্রাণভরে ভালোবাসেন । 
ইসলামের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ তথা সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাদের পথে চলমান আলেম ও 
ইসলামি লেখক ও সেবকদের প্রতি প্রগাট আস্থা 
ও অখণ্ড শ্রদ্ধা রয়েছে, অথবা অন্তত তাদের ও 
ইসলামের চরমশক্র নয় । 

পড়ার শুরু করার পূর্বে বা পড়ার সময় লেখক 
নির্বাচন করা খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ ও জরুরী একটি 
বিষয় । বিশেষ করে কাচা বয়সে এই কাজটি 
অপরিহার্য | কারণ, এই বয়সটি মানুষের আবেগ, 
প্রভাবগ্রহণ, অর্জন ও অনুসন্ধিতৎসার সময় ৷ অনেক 
সময় দেখা যায়, কোনো “পথভ্রষ্ট” লেখকের লেখা 
পড়ে এবং গ্রহণ করে কোনো সৎসন্ধানী পাঠকও 
'্বীন-দুনিয়া, উভয়টা বরবাদ করে দেয় । এই 
যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে মানুষকে সবচে" বেশি 
প্রভাবিত করে কলমের মধু আর শব্দের যাদু । 
সুতরাং একজন লেখক যদি রুচি ও মননের দিক 
থেকে “সঠিক পথের" ওপর থাকেন, তা হলে খুবই 
ভালো এবং জাতির জন্য তার সবকিছু কল্যাণের 
আধারে পরিণত হবে । আর যদি তার চিন্তা, 
চেতনা, কর্ম ও ধর্ম, দ্বীন-ঈমান ও নৈতিকতার 
আনবে | দ্বিতীয় প্রকারের লেখদের লেখায় 
একধরনের আঁধারি, অনাত্মীয়তা ও দুর্ভাগ্যভাব 
অনুভূত হয় । তাদের লেখার উপরভাগ ছাড়াও 
অন্তর্ভাগে, ব্রাকেটে-কোটেশনে এবং শব্দ-বাক্যের 
গভীরতম ব্যঞ্জনায় 'কলমসন্ত্রাসী'র কালো চেহারা 
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । একজন বোধসম্পন্ন পাঠক 
এবং সজাগ-সচেতন মুসলমান এই ধরনের 
লেখকের একটি লাইন পড়েও বিরক্তি অনুভব 
করে এবং ইকবালে ভাষায় বলে ওঠে, 


৬:০৮ িও, 

এ ০৫ -2০৮৬১/৫ 
ফিরিঙগী সুরমার বিকিরণে যার নয়ন আলোকিত হয় 
তীক্ষ-সজাগ হতে পারে তা, মানবদরদে সিক্ত নয় । 


পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত কলমকারের লেখার ছত্রে- 
ছত্রে আলো, প্রভাবক্ষমতা, হদয়মোহিনী আকর্ষণ, 
বিবেকশিকারী আলোড়ন অনুভূত হয় । বাস্তবতা 
হলো, কোনো শিল্পে, সাহিত্য বা কবিতায় যদি 
'হদয়ের রক্ত" না থাকে, তা হলে সেখানে গতি ও 
শক্তি সৃষ্টি হয় না। হৃদয়ের রক্ত বা মানবদরদী 
হদয়বৃত্তি থাকার পরিবর্তে যদি লেখার প্রতিটি 
বর্ণে-বাক্যে ধর্মবিদ্বেষ, নোতরামি-ন্যাকামি, 
চারিত্রিক নৈরাজ্য, চিন্তানৈতিক দৈন্য ও ভোগবাদী 
স্বপ্নবিলাসের ছড়াছড়ি হয়, তা হলে সেখান থেকে 
মানবতার কল্যাণের আশা করা বোকামি বৈ আর 
কিছু নয় । অথচ আজকের সাহিত্য বলতেই তো 
বোঝায়, এই ধরনের বস্তার্পচা দুর্গন্ধময় 
বাক্যব্যয়। সঙ্গত কারণেই সৎ সাহিত্যিকের 
সন্ধান, যাচাই-বাচাই ও সঠিক নির্বাচনের কাজটি 
অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে । আল্নাহ 
তাআলা আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন । 
যেন কবির কণ্ঠ ও গায়কের গান আপনাদের 
হদয়বাগানে শুঙ্কতা ও উজাড়তা না আনে; বরং 
তা যেন আপনাদের জীবনে ও মননে বাস্তব বসন্ত 
আনে । ইকবালের ভাষায়, 
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কবির কণ্ঠ হোক অথবা হোক গায়কের গান 

সে কী করে হয় প্রভাত-সমীরণ? যাতে শুকিয়ে 
যায় হদয়বাগান । 

[লেখক ও উৎস পরিচিতি: লেখক, মাওলানা নূর 
আলম খলীল আমীনী । বর্তমানে দারুল উলুম 
দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 
প্রধান । দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আরবি মাসিক 
“আদৃ-দায়ী'র সম্পাদক | তিনি একাধারে শিক্ষক, 
সাহিত্যিক, মুক্ত সাংবাদিক, কাতিবৰ 
(সুহস্তলিপিকার), ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা । দেশ- 
বিদেশের বিভিন্ন আরবি ও উর্দূ জার্নালে তার 
লেখা সগুরুত্বে ছাপা হয় । বিশেষ করে ভারতের 
অভিজাত সব পাত্রকা তার লেখা সসমাদরে 
একজন দক্ষ আরবি সাহিত্যিক । তার সবচে 
উজ্্বল পরিচিতি হলো, তিনি বিখ্যাত আরবি 
সাহিত্যিক ও দক্ষ অভিধানবিদ মাওলানা 
ওয়াহীদুজ্জামান কীরানভীর একনিষ্ঠ ছাত্র, তার 
ভাষিক ও সাহিত্যিক প্রতিচিত্র । তার যে কিতাব 
থেকে এ-অংশটুকু অনুবাদ করা হয়েছে, তার নাম 
হরফে শীরী” (মিষ্টি-মধুর বর্ণমালা) ৷ এ-কিতাবটি 
লেখকের একটি বক্তৃতার গ্রন্থরূপ। যা তিনি 
৩০.০৮.১৯৯৬ তারিখে মাদরাসা শাহী 
মুরাদাবাদের এক সাহিত্য-সেমিনারে পেশ 
করেছিলেন । ১৯৯৭ এর জুলাই মাসে বক্তৃতাটি 
্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৷ এবং মার্চ ১৯৯৮ সালে 
মাত্র নয় মাসের ভেতর এর চার চারটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় । এ থেকেই বই ও বইয়ে বিধৃত 
বক্তব্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় । 


প্র।যু।ক্তি 


মু. সগির আহমাদ চৌধুরী 


[া]]া।(আল-মাকতাবা) অর্থ গ্রন্থগার | [][া]]]] 
(আশ-শামিলা) অর্থ শামিল, সঞ্চয়, সংগ্রহ, 
সংকলন বা সমগ্র। আধুনিক আরবি ভাষায় 
প্রচলিত অর্থে শামিলা অর্থ বিশ্বকোষ | সে- 
হিসেবে [] [|] | |]]া]]]]]]আল-মাকতাবা আশ- 
শামিলা) অর্থ গ্রন্থের বিশ্বেকোষ | 

মাকতাবায়ে শামিলা কী? 

[|||] ][]]]][]]]]](আল-মাকতাবা আশ-শামিলা) 
হলো একটি আরবি ভাষাভিত্তিক ওপেন ই- 
লাইব্রেরি । গোটা আরববিশ্বতো বটেই, সারা 
মুসলিম-বিশ্বের ইসলামিক স্কলার, গবেষক এবং 
এ-লাইব্রেরিটি । বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক 
গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, দারুল ইফ্তা ও প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠানের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি লাইব্রেরি 
এটি । রেফারেন্স, সহজলভ্যতা, অনুসন্ধান 
(9981017) ব্যবস্থা এবং ব্যবহারকারীর 
ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে পারার ক্ষেত্রে এটির 
জুড়ি মেলা ভার । বর্তমানে এটি ৩.৩৪ ভার্সন 
পর্যন্ত আপডেট হয়েছে । এতে দুর্বল, দুষ্প্রাপ্য; 
ছুয়ে দেখার সাধ্যও নেই এমন অনেকগ্রন্থসহ প্রায় 
১৬ হাজার কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানা 
যায় । প্রকাশনাজগতের স্বর্গরাজ্য বৈরুত-কায়রোর 
নামি-দামি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক প্রকাশিত 
উক্ত কিতাবসমূহের বর্তমান বাজার রেট হিসেব 
করলে এ-লাইবেরিতে অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহের 
দাম পড়বে প্রায় চার কোটি টাকা । 

হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, হাদিস সাইন্স, ফিকহ, 
উসুলে ফিকহ, সাধারণ আইন, রাজনীতি, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, তাসাওফ, ফতোয়া, 
সিরাতুননবী, জীবনী, সাধারণ ইতিহাস, ইসলামি 
বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষা-বিজ্ঞান, 
যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, বিশ্বকোষ-সংকলন-সহ প্রায় 
২০২টি পৃথক শিরোনামে ইমাম, মুজতাহিদ, 


জুন'১০ 


[1111] কিক ঈগল; 2০188] 09153 


ইসলামিক পণ্তিত, সাধারণ গবেষক, প্রখ্যাত 
চিন্তাবিদসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বই 
এখানে শামিল হয়েছে । 

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-লাইব্রেরিটি ইন্টারনেট 
থেকে ডাউনলোড করেছি । এটি সাইজে ২৩.৫ 
013 । আপনারা হয়তো খেয়াল করে থাকবেন 
যে, আমি বলেছি এ-লাইব্রেরি অত্যন্ত সহজলভ্য । 
এর অর্থ এটি টাকা দিয়ে কিনতে হয় না-এমন 
নয়। হা! টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। আপনি 
একদম ফিতে সংগ্রহ করতে পারেন এটি | তবে 
আমি সহজলভ্য বলেছি অন্য কারণে । তা হলো- 
এটি সাইজে অত্যন্ত ছোট । আপনারা হয়তো 
অবাক হচ্ছেন যে, লাইব্রেরিটির সাইজ ২৩.৫ 
073 হওয়ার পরও আমি এটিকে স্বল্প সাইজের 
বলছি । হা! অবশ্যই | উদারণ দিয়ে বলি... যেমন 
ধরুন বাংলাপিডিয়া । এর জন্য ৭০০ 17৬1]3-এর 
একটি সিডি প্রয়োজন । অথচ বাংলাপিডিয়া 
চেয়ে আরও বিশালাকারের অনেক বিশ্বকোষ এ- 
লাইব্রেরির নিজন্ব ফরম্যাটে (0০01) মাত্র ১ 
1৬7-এর চেয়ে কমে চলে আসে । আমি একবার 
সিহাহ সিত্তার (সহিহ হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয়টি 
কিতাব) একটি সিডি কিনেছিলাম । এর সাইজ 
ছিল ৪৫৪ 17৬13 | অথচ 0০01 ফরম্যাটে এর 
সাইজ দাড়ালো মাত্র ৬.৮৫1৬13-তে | 

নেপথ্যে যাদের অবদান 

এটি ডেভলাপের পেছনে [1] 
10000://575/5-911810519-5/5, | 
|] 11] 11৬/54৬/-191911090116-001, ]1]] [11] 


]]1]1111]]]]]1]]]]1]111] 11111] 


1100://55/5/-1001019108.015, |] |] 1] 

[হজ] 11000://55/৬/.8111911099101.0010, 
শা] পাস] |] ||] ||] 
1100://557৬/.811179910181791 [1] [1] 
[সা ]]]) 1000://৬৬৬. নর 161 []]]] 
ক্ষা]]]]ধা]]]]]াগা]]]]ঘা 
1100://৬4৬5/.1918110/8.00100-সহ বেশ 


4৫ 


্ 
কটি 
মাকতাবায়ে শামেলা: ্ 


ইলেন্্রনিক কিতাবের 
সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ 


রি 
কও 


কয়েকাঁটি ইসলামিক সাইট এবং তাঁদের অসংখ্য 
ভিজিটর স্ব-উদ্যোগে কাজ করছেন । তবে 
কেন্দ্রীয় ভূমিকাটি পালন করছে [ঢা] 
[] [[][117000://55%4.91110918.৬/3 সাইট | 
মূলত তারাই এ-(» [া]- [0] প্রোগ্রামটি নিমাণ 
করেছে এবং এর নিয়মিত আপডেট করে থাকে । 


বাকি কাজগুলো ভিজিটরদের । ভিজিটরদের 


দুষ্প্রাপ্য 0]][]1100 পাগুলিপি বা হাতেলেখা 
বই সংগ্রহপূর্বক স্ক্যান করে উপর্যুক্ত 
সাইটসমূহে আপলোড করা অনেক 
ভিজিটরদের প্রথম কাজ | 
২. আর কোনো কোনো ভিজিটরদের কাজ 
হলো অন্যের আপলোড করা (/ [1108 
পা্ুলিপি বা হাতেলেখা বইগুলো ডাউনলোড 
করে পাঠোদ্ধারপূর্বক তা আ্যারাবিক ইউকোড 
ফন্টে টাইপ করে (10 ৮৮7; 0০9০, 00 
10011)]170101,[05110101, 10111),089) ইত্যাদি 
সাইটে আপলোড করা । তবে ইন্টারনেটে কিছু 
কিতাব পাওয়া যায় 7১])1 ফরম্যাটের | [17 
থেকে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে রূপান্তরও অনেক 
ভিজিটরদের কাজ | অবশ্য প্রযুক্তির আশিবাদে 
এ-কাজটি অনেক সহজ | এজন্য আ্যারাবিক 
00২ প্রোগ্রাম রয়েছেঃ যা দিয়ে সহজে 
[0)]1-কে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে রূপান্তর করে 
মাকাতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া 
যায় । তবে এ-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টের বিষয় 
এবং সে-প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ হতে হবে । কারণ 
প্রযুক্তি কাজকে সহজ করলেও কুরআন-হাদিস 
তো ঠিক ঠিক বোঝে না; ব্যাকরণগত ভুল- 
ক্রুটি ছাড়াও ইবারতে বিভিন্ন হরফ পরিবর্তন 
হয়ে যায় । এ-কাজের জন্য 1২9901115 1১9 


। তআত্তার্তহীদ ২৫ 


1] 001001:819 12016101. সফটওয়্যারটি 
বেশ কার্যকর | তা ছাড়াও আপনি এ-কাজটি 
আরও সহজে এবং অনেকটা নির্ভুলভাবে 
করতে পারেন ইন্টারনেটে বসে । এর ঠিকানা 
হলো: 

1100://5/৬5/.0010৬/01-0.00177/1)9181 


1.9510% 1 
৩. তৃতীয় পর্যায়ে অন্যরা সেটি ডাউনলোড করে 


মাকতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয় । 
মাকাতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করার আগে 
ছোট একটি কাজ রয়েছে । তা হলো 
কিতাবটিকে হরকতমপ্তিত করা । আরবিতে 
একে [1] ]বলে । ইন্টারনেটে অটো [12 
এর বিভিন্ন সফটওয়্যার পাওয়া যায় । তবে 
ওইসব সফটওয়্যার এখনো বেশ দুর্বল ৷ এসব 
সফটওয়্যার ব্যবহার করলে বরং হিতে 
বিপরীত হওয়ার অবস্থা ৷ তবে সুখের ব্যাপার 
হলো বিখ্যাত ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন 00909519 
আরবি ট্যাঞ্সট [1] |[12করার জন্য প্রশংসনীয় 
09095191909 [[(]]]12নামে একটি সার্ভিস 
চালু করেছে। এর ঠিকানা হচ্ছে 
1100://89101991,.000951919109.0011] | 

এ-ছাড়াও মাকতাবায়ে শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করার 
পূর্বে কিতাবটি প্রিন্ট সং ্করণ-অনুধায়ী পৃষ্ঠ 
বিন্যাস ও সুচিপত্র তৈরির কাজও রয়েছে । 
এমন রয়েছে যেগুলো প্রিন্ট সংস্করণ-অনুযায়ী 
সনিবেশিত নয় এবং এ-সবে সুচিও নেই । 
কিন্তু ভিজিটরদের স্ব-উদ্যোগে এসব কাজও 
বেশ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে । উপযুক্ত 
সাইটগুলোতে নিয়িমিত ভিজিট করলে বুঝতে 
পারা যায় কেমন দ্রুততার সাথে নিত্য-নতুন 
ইন্টারনেটে আপলোড করা হচ্ছে। প্রতিদিন 
অনন্ত গড়ে ১/২টি কিতাব অবশ্যই পাবেন 
একেবারে নতুন । বেশ আশ্চর্যের বিষয় হলো, 
কাজগুলো কোনো পরিকল্পিত নয় ৷ পরস্পরের 
মাঝে শেয়ার করার মাধ্যমে এ-সুবিশাল 
লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে । কেউ প্রয়োজনে আর 
কেউবা সখ করে এ-মহান কাজে অংশগ্রহণ 


করছে। 
মাকতাবায়ে শামিলার ভাষা 
এ-লাইবেরিটি মূলত ত্যারাবিক হলেও ইংরেজি- 
ফ্যান্স-স্পেনিশ-জার্মানি-তুর্কি ভাষার জন্যও সমান 
উপযোগী । কিছুটা সমস্যা ছাড়া উরদু ও ফারসি 
ভাষার জন্য মোটামোটি উপযোগী এ-লাইবেরি । 
মূল ব্যাপারটি কিন্তু নির্ভর করে ফন্টের ওপর । 
বইয়ের টেক্সগ্ুলো দেখার জন্য যে-ফন্ট ব্যবহার 
করা হয় সেটিতে আ্যারাবিক + যত ভাষা অন্তভূক্ত 
থাকবে তত ভাষার বই এ-লাইব্রেরির জন্য 
উপযোগী । সাধারণভাবে এ-লাইব্রেরিতে 
[18016010108] /১1:8010 ফন্টটি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । এ-ফন্টটিতে আরবি ছাড়াও ইংরেজি- 
ফ্যাস-স্পেনিশ-জার্মানি-তুর্কি ভাষার হরফও 
অন্তর্ভক্ত আছে । এতে করে এ-লাইব্রেরি উক্ত 
ভাষাসমূহের জন্য উপযোগী ছিল । কিন্তু ব্যাপারটি 
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ফারসি ও উরদু ভাষাবাসীদের জন্য কিছুতেই 
মেনে নেওয়ার ছিল না। কারণ ইসলামি বই- 
পুস্তক-কিতাবের বিশাল অংশ ফারসি ও উরদু 
ভাষায় রচিত | ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দ- 


সাধারণভাবে ফারসি ও উরদুতে সম্যক ধারণা 
রাখেন । এ-পধাঁয়ে মাকতাবায়ে শামেলায় ফারসি 
ও উরদু ব্যবহার করতে না-পারাটা বেশ কষ্টের 


ছিল। সুখের খবর হলো কিছুদিন পূর্বে 


1100)://5/৮/5/.9118170919./5-এর উরদু 
জন্য এমন একটি ইউনিকোড ফন্ট (8981990 
1115) তৈরি করেছে যাতে উপর্যুক্ত ভাষার 
হরফগুলোর পাশাপাশি ফারসি ও উরদু ভাষার 
হরফগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । ফলে কিছু সমস্যা 
ছাড়া ফারসি ও উরদুর জন্যও মাকাতাবায়ে 
শামেলা এখন উপযোগী হয়েছে । সমস্যা যেটা 
থেকে গেলো সেটি হলো ম্যানু ও কিতাবের নাম 
ইত্যাদি ফারসি বা উরদুতে লেখা যায় না। তা 
কেবল আরবি-ইর্বলশ বা অন্যান্য ভাষাগুলোতে 
লিখতে হয় । 

এখন আসি আমার প্রিয় মাতৃভাষা বাং 

ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথায় । 
প্রথমত. বাংলা ইউনিকোড ফন্ট এ-লাইব্রেরিতে 
মোটেই ব্যবহার উপযোগী নয়। বাং 

ইউনিকোডের একটি ওয়ার্ড ডকুম্যান্ট মাকতাবায়ে 
শামিলায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখলাম লেখাগুলোর 
অবস্থা হলো এমন: 


সমাধান হবে। না! তো। 11901001091 
/১801০-এর জায়গায় 9018110181)]10)1 দিয়ে 
পরিবর্তন করে দেখলাম । আরবি-ইংরেজি লেখা 
পড়া যায় বটে কিন্তু বাংলা রূপ উপরুক্তই থেকে 
গেল । দ্বিতীয়ত. বিজয়ের সুন্বতি ফন্ট দিয়ে লেখা 
একটি ওয়ার্ড ডকুম্যান্ট মাকতাবায়ে শামিলায় 
অন্তর্ভক্ত করলাম । আর 17901610109] 
/৮801০-এর জায়গায় 900101751৬1) দিয়ে 
পরিবর্তন করে দিলাম | বেশ সুন্দর তো । অবাক 
হয়ে দেখলাম বাংলা বেশ সুন্দরভাবে পড়া যাচ্ছে, 
কপি করা যাচ্ছে, এমনকি 999107ও করা 
যাচ্ছে । তবে সমস্যা যেটি থেকে গেলো সেটি 
হলো আরবি-ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার 
রূপবিকৃতি। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার 
হরফগ্তলোর অবস্থা হলো কোনো ইংরেজি 


যেমন দেখায় তেমনি । এই যে- এঞষরং 
যনবংরড়হা রং ডুভঃবহ যত্ষবফ ঃ 
গংষরসং,_-এ-অবস্থা আর কি। 

জ্ঞাতব্য 


ইন্টারনেটে ই-বুক বলতে আমরা সাধারণত 
বিভিন্ন বইয়ের 71017 ডকুম্যান্টই পেয়ে থাকি । 
যেগুলো মূল বই স্ক্যান করে বা টাইপ করার পর 
71) করা । আর কিছু আছে যেগুলো ই-বুকশপ 
প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি | এ-ধরনের ই-বুক বাংলা 
ভাষার ক্ষেত্রে আমার এখনও চোখে পড়েনি । 


বর্তমান যুগের মুসলিম ফকিহ ড. শায়খ মুহাম্মদ 
বিন সালিহ আল-ওসায়মিনের [কপ 578 
[জাা]]8)শিকট লা] ও, [5 11]1) 
০194৫ এ-তিনটি কিতাবের বাংলা অনুবাদ 
উপযুক্ত ধরনের ই-বুকে পেয়েছি । তবে এতে 
কপি-সার্চ ব্যবস্থা নেই । মনে হয়েছে লেখাগ্ডলো 
স্ক্যানিং করা । পক্ষান্তরে আরবি ও অন্যান্য ভাষার 
এ-ধরনের ই-বুকগুলোতে কপি-সার্চ ব্যবস্থা 
থাকে । আর কিছু ই-বুক আমার কাছে ওয়ার্ড 
ডকুম্যান্ট। আর কতিপয় ই-বুক হলো 
সফটওয়্যার সিস্টেম । এগ্ডলো চালাতে সিডিটি 
কমপিউটারের ডিষ্ষে ভরে রাখতে হয়, 
কমপিউটারে কপি করে রাখলেও হয় না । যেমন- 
বাংলাপিডিয়া | 

আমি মনে করি মাকতাবায়ে শামিলার 1701 
ফরম্যাট উপর্যুক্ত সব ধরনের ই-বুক সিস্টেমকে 
পিছনে ফেলে দিয়েছে । 7১1) ফাইল যেখানে 
বেশ সাইজের হয় এবং কপি-সার্চের ব্যবস্থা থাকে 
না সেখানে মাকতাবায়ে শামিলার 0০01. ফরম্যাট 
হয় নামমাত্র সাইজের | পাশাপাশি কপি-সার্চের 
ব্যবস্থাও থাকে । আর ই-বুকশপ প্রোগ্রাম দিয়ে 
তৈরি ই-বুক বা সফটওয়্যার তৈরি তো 
ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । পক্ষান্তরে মাকতাবায়ে 
শীমিলার 17০] ফরম্যাটে কোনো ব্যয়-খরচ 
ছাড়াই আপনি আপনার 1১110 ৮177; 0০০, 


00; 1700,011000115106001,10101),18950 
যেকোনো ডকুম্যান্টকে মাকতাবায়ে 
শামিলায়; অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । 


মধ্যপ্রাচ্যের লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও 
বুদ্ধিজীবীরা বোধকরি একটু নন-কমার্শিয়াল | 
তাদের অধিকাংশই তাদের মূল্যবান রচনা, প্রবন্ধ, 
নিবন্ধ, গবেষণাপত্র কাগজে ছেপে বেচবার 
আগেই ইন্টারনেটে প্রকাশ করে থাকেন | যেমন_ 
ড. ইওসুফ আল-কারযাবী (ফকিহ), ড. নজিব 
আল-কিলানি (ওপ্যাসিক), ড. মুহাম্মদ কুতুব 
(সমাজবিজ্ঞানী), ড. আলি মুহাম্মদ আস-সুল্লাৰি 
(এতিহাসিক), ড. আয়িয বিন আবদিল্লাহ আল- 
করনি (মনোবিজ্ঞানী), ড. সায়িদ বিন আলি বিন 
ওহাফ আল-কাহতানি (ইসলামি চিন্তাবিদ), ড. 
হারুন ইয়াহইয়া (মুসলিম বিজ্ঞানী), ড. আবদুলি 
করিম যায়দান (রোষ্ট্রবিজ্ঞানী) ও ড. নায়িফ আশ- 
শহুদ (বিশিষ্ট গবেষক)সহ আরও অনেক বিখ্যাত 
ব্যক্তিবর্গ তারা তাদের গবেষণাপত্র কাগজে 
দেন। আর তা 001. ও 000 এ দু'ফরম্যাটেই 
হয়ে থাকে । শেষোক্ত ব্যক্তি ড. নায়িক আশ-শহুদ 
তার রচনার সংখ্যা ২০০*র ওপরে । এতে ৭টি 
বিশ্বকোষ আছে যার প্রতিটি ৫ থেকে ১২ হাজার 
পৃষ্ঠার । বিভিন্ন বিষয়ে তার এসব মূল্যবান 
বিশ্বকোষ এখনো বাজারে আসেনি | ইন্টারনেট 
এবং মাকতাবায়ে শামিলার সুবাধে তিনি এবং 


তার রচনা পাঠকদের কাছে বেশ মূল্যবান । 
আমাদের অবস্থান: 

মাকতাবায়ে শামিলার মূল প্রোগ্রাম ডাউনলোড 
করতে ভিজিট করতে হবে 


1100://৬/৬/৬4.5178100919.৬/9/00৮/0110980.] 


100-এ | 
। আত্তার্তহীদ ২৬ 


আর যদি আপনার বাসায় কম্পিউটার ও 
ইন্টানেটের ব্যবস্থা থাকে । তাহলে আপনিও 
শরিক হতে পারেন এ-মহান কাজে ৷ এ-জন্য 
প্রথমে আপনাকে সদস্য হতে হবে 
1100://৬/৬45/.81)1811)090901.00100 বা 
উপর্যুক্ত কোনো সাইটে | বর্তমানে মাকতাবায়ে 
শামিলার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে শিয়ারা তাদের 
নিজস্ব একটি মাকতাবা গড়ে তুলেছে । এ- 
ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: 
1100://৬/৬45/.৬811811.00100/1191110/910 


৬/010-980.0100021409298681১-এ। 
পাকিস্তানে বেরেলবি মতবাদের ধারক দা"ওয়াতে 


ইসলামি নামের একটি আন্তজাতিক সংগঠন 
রয়েছে, তারাও এ-ধারণাকে কাজে লাগিয়ে 
আলহক ইত্যাদির মাকতাবায়ে শামিলা সংস্করণ 
তৈরির কাজে এগিয়ে আছে । তবে এ ধারণা 
ব্যবহারে আমরা এখনো সচেতন হয়ে ওঠিনি | 
হযরত আশরফ আলী থানভির (রাহ.) বেহশতি 
যেওর, আল্লামা তকি উসমানির উলুমুল কুরআন 
ও ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ সবেমাত্র 
মাকতাবায়ে শামিলাভুক্ত হলেও আকাবেরে 
দেওবন্দের হাজারো প্রকাশনা এখনো এর 
আওতার বাইরেই রয়ে গেছে । যদি আমাদের 
মাদরাসাগুলোয় কম্পিউটারাইজড ও ইন্টারনেট 
ব্যবহার ব্যাপক হতো এবং পাশাপাশি ছাত্ররা 
লাইব্বেরিমনস্ক হয় তাহলে এ-ক্ষেত্রে বিশাল কিছু 
আশা করা যেতে পারে । মাকতাবায়ে শামিলার 
উপর্যুক্ত ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থগার এখন 
ইলেক্ট্রনিক্স গ্রন্থাগারে রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া 
শুরু করেছে । ইতোমধ্যে পবিত্র মসজিদে নববী 
শরিফের গ্রন্থগারের একটি মাকতাবায়ে শামিলা 
ভার্সন বেরিয়েছে । এ-ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: 
1100:///৬45.11019108.015/0/9110৬0101- 
80.001100?51 1483 সাইটে । অনুরূপভাবে 
আমাদের বড় বড় মাদরাসাসমূহের 
লাইব্রেরিগুলোও ইলেন্ট্রনিক্স গ্রন্থগারে রূপান্তর 
করা যেতে পারে । যদিও ব্যাপারটা অনেক 
ব্যয়বহুল পর্যায়ের । তবে ইন্টারনেট ব্লগ-ফোরাম 
তৈরি করে ভিজিটরদের অংশগ্রহণে এ-কাজটা 
আন্যাম দেওয়া অনেক সহজ । এক্ষেত্রে যে- 
কোনো উদ্যোগ হবে খুবই যুগোপযোগী ও 
প্রশংসনীয় উদ্যোগ | 
মুখপত্র ব্রেমাসিক “বালাগ আশ-শরক'-এর ১৮তম 
সংখ্যাটি মাকতাবায়ে শীমিলা ভার্সন প্রস্তুত করা 
হয়েছে । এটি আপলোড করা হয়েছে 
1100://5/৬5/.817181109911.00107/৬19/9170 
ড/010920.0010002121 07306 ঠিকানায় । 
এছাড়া শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবীর 
(রাহ.) [1] সী] পা] কচ দুয়াএর আরবি 
কম্পোজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে৷ 
হাদিসসমূহের ক্রমিকীকরণ, [10112 রেফারেস ও 
সুচি তৈরি হয়ে গেলে এটিও মাকতাবায়ে 
শামিলায় অন্তর্ভূক্ত করার আশা করছি । 


17711079811: 11011181710 59.০11(6)%911090.00171 


জুন'১০ 


৬৩০ খিিস্টাব্দে সংঘটিত তাবুক অভিযান ইসলামের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । রাসূলুল্লাহ 
সা.-এর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে যত যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবুক অভিযান 
ব্যতিক্রমধর্মী । ইহা তাহার পবিত্র জীবনের শেষ অভিযান । মদীনা আক্রমণের জন্য রোমের কায়সার 
অর্থাৎ কন্সটান্টিনোপলের পূর্বাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি আরবের খিষ্টান গোত্রগুলিকে এক্যবদ্ধ 
করিয়া যেইভাবে যুদ্ধ প্রস্ততি লয়, সেক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। সামান্য শৈথিল্য মহাবিপর্যয় ডাকিয়া আনিত । রাসূলুল্লাহ সা.-এর তাবৃক অভিযান ছিল সঠিক 
সময়ে সঠিক পদক্ষেপ | 

গাওয়া তাবৃক মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে । মুসলমানদের 
মনে আত্ম বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, এখন হইতে জািরাতুল আরবে ইসলামের শক্তি অপ্রতিদবন্ী ও 
অপ্রতিরোধ্য | মুসলমানগণ এই যুদ্ধে এমন দৃট মনোবল, চ৬% ১৪7৮৮ ৮ 
যেই ইতিহাস রচনা করেন তাহাতে রোমানরা হত-চকিত ও ভীত সন্তরস্থ হইয়া পড়ে । তাহারা কোন 
পাল্টা আক্রমণ, অগ্রাভিযান, সামরিক মহ ড়া ও তৎপরতা দেখাইতে সক্ষম হয় নাই । মুসলমানদের 
প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তাহারা এক ধরনের পশ্চাদপসরণ ও নীরবতা অবলম্বন করে । 
নবোখথিত ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তাহাদের যতটা ধারণা ও পরিমাপ ছিল তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি 
তাহাদের সেই পরিমাপের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দেয় । মৃতার যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি তখনও 
তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল । 


পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রোমানদের ক্রীড়নক গোত্রসমূহ বুঝিতে পারে যে, রোমানদের গৌরবের ও 
কর্তৃত্বের দিন শেষ, তাহাদের পায়ের তলায় আর মাটি অবশিষ্ট নাই । তাহারা গভীরভাবে অনুভব করিল 
ইসলাম কোন বুদবদ নয় যাহা পানির উপর ভাসিয়া উঠিবার পর মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়। এই কারণে 
তাহারা জিযিয়া কর প্রদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়া মিত্রে পরিণত হইল | ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা 
সম্প্রসারিত হইয়া রোমান সীমান্তের সহিত মিলিত হয় । মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত 
ষড়যন্ত্র চালাইয়া যেই স্বপ্ন প্রাসাদ গড়িয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যায়। কারণ তাহাদের 
আশা-ভরসার মুলকেন্দ্র ছিল রোমান শক্তি । এই অবস্থায় পরাজিত মুনাফিক শক্তির সহিত নমনীয় 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেল । এই ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তাহারা আবার মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিতে পারে এবং সুযোগ লইয়া ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করিতে পারে | তাই আল্লাহ তাআলা 
মুনাফিকদের সহিত কঠোর আচরণ করিবার, তাহাদের জানাযার নামাযে শরীক না হইবার, কবর 
যেয়ারত না করিবার ও মাগফিরাতের দু'আ না করিবার নির্দেশ দেন । তাহাদের তৈরী মসজিদ নামে 
চক্রান্ত দূর্গ ধ্বংস করা হয়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল করিয়া মুনাফিকদের 
চরিত্রের বিভিন্ন দিক উম্মোচন করিয়া দেন । 
রোমান ও পারস্য এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটির সহিত মুসলিম বাহিনীর সরাসরি অভিযান এক 
দূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে । বিপুল উট ছাড়াও ৩০ হাজার মুজাহিদীনের ঘোড়া ছিল ১০ হাজার । 
আরব ভূখন্ড হইতে এই পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রীসহ এত বড় বাহিনী ইতঃপূর্বে আর কোন দিন গঠিত হয় 
নাই ৷ সকল মুজাহিদীন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী । তাহাদের মধ্যে কেহই বেতনভোগী ছিলেন না । গন্তব্যস্থল 
তাবুক মদীনা হইতে ৬১০ মাইল দূরে । রাস্তা ছিল দুর্গম ও বন্ধুর এবং মওসুমও ছিল সীমাহীন প্রতিকূল 
কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ সা.-এর আহ্বানে সাড়া দিতে এক মুহূর্তের 
জন্য ইতস্ততঃ করেন নাই । তাবুক অভিযান ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এটা কত ঈমানবর্ধক ও বিস্ময়কর 
ঘটনা যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র রাসূল মাত্র সোয়া আট বছর পূর্বে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মক্কা 
মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া পৌঁছেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি এত বিরাট শক্তির 
অধিকারী হন যে, মদীনা হইতে শত শত মাইল দূর অতিক্রম করিয়া সীমান্তের সেই কায়সারের 
মুকাবালা করিবার জন্য তৈয়ার হইয়া গেলেন, যে কায়সার মাত্র কিছুকাল পূর্বে মহাপরাক্রমশালী পারস্য 
সাম্রাজ্যের উপর দারুন আঘাত হানিয়াছিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে । রাসূলুল্লাহ সা.-এর সফল নেতৃত্ব ও 
সাহাবাদের এই ইমানী জযবা, মানসিক দৃঢ়তা ও আতিক প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ের মুসলমানদের 
জীবনধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । 
মক্কা বিজয়ের পর যদিও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে আসিতে শুরু করে, 
তাবৃক যুদ্ধের পর ইহার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় | ইহাতেই তাবুক যুদ্ধের প্রভাব আন্দায করা যায় । 
পরবর্তীতে হযরত আবু বাক্র রা. ও হযরত উমর রা.-এর সময় রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন সিরিয়া 
মুসলমানদের হাতে আসে । তাবুক যুদ্ধই ছিল পরবর্তীতে সিরিয়া বিজয়ের ভিত্তি। সীরাতে নববী, 
ইসলামের দাওয়াত ও সামরিক ইতিহাসে গাযওয়া তাবৃকের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । ইহার দ্বারা 
নিউজে দা তারার জল নারী 
ছিল । ইহা ইসলামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর উপর কার্যকর 
প্রভাব বিস্তার করে । 
এহন): সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” চউগাম 

সুত্র: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত, পৃ. ৫০২; 

সায়্যিদ আবৃল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ১০১-৩; 

সফিউররহমান মুবারকপুরী ,আর-রাহীকুল মাখতুম,পৃ. ৪৩৫-৮ 


-। আত্তান্তহীদ ২৭ 


৬ ৩, ৩) 


কিছুকাল আগেও সাধারণ মানুষের মাঝে পানি 
কিনে খাওয়ার ধারণাটি অমুলক ছিল । ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার প্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ 
এলাকাগুলোতে বোতলজাত ও জারজাত পানির 
একটি বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দুষিত পানি 
নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
থাকে । তাই অফিস কিম্বা বাইরে কোথাও বের 
হলে দশ টাকায় এক বোতল পানি কিনতে 
অনেকেই আমরা দ্বিধা করি না । প্রতিনিয়ত যাদের 
বাইরের পানি খেতে হয় তারা একটু সাশ্রয়ী হতে 
নীল জারের এক গ্রাস পানি ১/২ টাকায় কিনে 
খান । কিন্তু পয়সা খরচ করে পানি কিনে খেয়েও 
আমরা কতটা নিরাপদ | র্যাবের ধারাবাহিক 
অভিযানে বেরিয়ে এসেছে নিরব সন্ত্রাসের অজানা 
কাহিনী । এমনই দুটি কাহিনী তুলে ধরা হলো যার 
সময় ও চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও মুল ঘটনা 
বাস্তব থেকে নেয়া । 

কেইস স্টাডি-১: 

বিশুদ্ধ খাবার পানি জারে বাজারজাতকরণে যারা 
পাইওনিয়ার ছিলেন তাদের অন্যতম মোস্তাক 
সাহেব-শিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী । শিল্পপতি বাবার 
মৃত্যুর পর ব্যবসায়ে ধস নামে । ধানমন্ডির পৈত্রিক 
পানি তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করেন । তার হাত 
ধরেই এদেশে আরও বেশ কিছু মানসম্মত প্রৃযান্ট 
তৈরি হয়েছে এবং এ সেক্টরে বাজার সৃষ্টি হয়েছে । 
আজ বুকের ব্যথা নিয়ে ইউনাইটেড হাসপাতালে 
গিয়েছিলেন চেকআপ করতে | খবর পেলেন র্যাব 
তার বনানীর বাড়িটি ঘিরে রেখেছে । নিজেই গাড়ি 
ড্রাইভ করে ছুটে এলেন বনানীতে । ম্যাজিস্ট্রেট ও 
র্যাব কর্মকর্তাগণ তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর 
ঢুকলেন । আবিষ্কার হলো একটি অবৈধ খাবার 
পানি তৈরির কারখানা । অসংখ্য উইপোকা বাসা 
বেঁধেছে দেয়ালে ৷ অপরিচ্ছন্ন দেয়ালগ্তলোতে কত 
না জীবাণুর ছড়াছড়ি । একজন সচেতন মানুষ 
হয়েও গাজীপুরে একটি অত্যাধুনিক প্র্যান্ট থাকা 
সত্বেও নোংরা পরিবেশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কেন 
তিনি এমন অপরাধ করছেন জানতে চাইলে তিনি 
আবেগী হয়ে উঠে বলেন, “হ্যা, হ্যা আমি 
অপরাধী, আমি চোর, আমার শাস্তি হওয়া উচিত; 
কিন্তু কেন আমি অপরাধ করেছি তাও জানতে 
হবে; মানুষকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে আমি একটি 
বাড়ি বিক্রি করেছি; গাজীপুরের প্র্যান্ট কেমিস্ট 
এবং কর্মচারীদের বেতন দিয়ে প্রতি জার পানি 
উৎপাদন খরচ পড়ে চল্লিশ টাকা; পরিবহন খরচ 
যোগ করলে ঘাট টাকার কমে পানি বিক্রি করলে 
লাভ থাকে না; কিন্তু এখন পচিশ টাকার কমে 
সর্বত্র পানি পাওয়া যাওয়ায় আমার পানি বাজারে 
টিকে থাকতে পাড়ছে না; তাই দুই গাড়ি পানি 


জুন'১০ 


রি যত্রতত্র পানির কারখানা: 
রঃ ৭ মিনারেল ওয়াটারের নামে আমরা কী খাচ্ছি? 


ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা 


গাজীপুর থেকে এনে কিছু নির্দিষ্ট কাস্টমারকে 
দেই আর বাকি আট গাড়ি পানি এখান থেকেই 
যায়; দেনার দায়ে গাজীপুরের প্র্যান্ট বিক্রির 
ব্যবস্থা নিচ্ছি” তার পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের 
অবস্থা আরও শোচনীয় ৷ বাড়ির ছাদের ট্যাংকে 
পাইপ লাগিয়ে সরাসরি ভরছেন জারগুলো । 
কেইস স্টাডি- ২: 

নিজেই কিছু একটা করার চেষ্টা করছিল । বিশ 
হাজার টাকা সুদে নিয়ে পচিশটি নীল জার এবং 
একটি পুরোনো ভ্যানগাড়ি কিনে একটি বিশুদ্ধ 
খাবার পানি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ডিলার হয়েছে । 
নির্ধারিত এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অফিস 
আদালতে জার প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকায় পানি 
সরবরাহ করে । কিনে আনে পাচ টাকায় । অক্ান্ত 
পরিশ্রম করে সে তার ব্যবসা বাড়িয়েছে । এখন 
তার জারের সংখ্যা পঞ্চাশ, প্রতিটির গায়ে নিজের 
নামে স্টিকার লাগানো আছে। তার একমাত্র 
সকাল কারখানায় এসে খালি জারগুলো ভরছিল । 
আচমকা হাজির হলো মোবাইল কোর্ট । 
কারখানার মালিকের সাথে হাসানকেও ধরা হলো, 
তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল-সে 
মেহনতী মানুষ, তার কি অপরাধ? মালিক স্বীকার 
করেছে সে খরচ কমাতে রিফিল করার পূর্বে 
ডিলারদের জার জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয় না। 
ডিলারগণ নির্ধারিত ব্র্যান্ড ছাড়াও নিজেদের নামে 
পানি বাজারে ছাড়ে যেখানে কারখানার ঠিকানা, 
মেয়াদকাল ইত্যাদি তথ্য থাকে না । হাসান এসব 
বুঝতে চায় না । খেয়ে না খেয়ে অতিকষ্টে জমানো 
টাকায় কেনা জারগুলো জব্দ করা হয়েছে । চোখে 
জল নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেদিকে । 
নিরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী: 

কেইস স্টাডিগুলোর বিষয় ছিল- বিশুদ্ধ পানি 
তৈরির কারখানা । রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার 
আশেপাশে বৈধ/অবৈধ প্রায় তিনশ”টি খাবার পানি 
তৈরির কারখানা রয়েছে । অধিকাংশ কারখানার 
বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত বেহাল । সেগুলোতে প্রায় 
ক্ষেত্রেই যে সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ: 

নীল রঙের ১৯ লিটার জারে পানি সরবরাহ করা 
হয় । রিফিল করার পূর্বে এগুলো জীবাণুমুক্ত করা 
অত্যন্ত জরুরি | জীবাণুনাশক (যেমন হাইড্রোজেন 
পার অক্সাইড) দিয়ে এগ্লোকে জীবাণুমুক্ত করার 
বাধ্য-বাধকতা থাকলেও তা করা হয় না। কারণ 
তাতে জার প্রতি খরচ হয় ২/৩ টাকা । শুধু পানি 
পানি বাহিত জীবাণু ধ্বংস হয় না । জারগুলো যে 
প্রতিষ্ঠান, হোটেল রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করা হয় 
খালি হওয়ার পর তা অত্যন্ত অনাদরে ফেলে রাখা 


অ।প।রা।ধ।চি।ত্র 


হয় অনেক সময় স্থানাভাবে বাথরুম বা টয়লেটের 
ভেতরেও রাখতে দেখা যায়। আবার ফেরত 
আনার সময় এগুলোর মুখ বন্ধ থাকে না বলে 
পাখির মল, ধুলো, বালি, জীবাণু খুব সহজেই 
এগ্তলোর ভেতর ঢ্ুকে যেতে পারে। তাই 
জীবাণুনাশক দিয়ে জার ধোয়া জরুরি । জার 
ধোয়ার জন্য ওয়াশিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করা উচিত, 
কিন্তু তা না করে হাতে ধোয়া হয় । 

জারে পানি রিফিল করার সময় ফিলিং মেশিন 
ব্যবহার করা উচিত এবং ফিলিং মেশিনের সাথে 
আল্ট্রাভায়োলেট-রে থাকা উচিত । ফিল্টারের 
মাধ্যমে পানির ময়লা ছাকা হলেও জীবাণু ছাকা 
যায় না। এই রে এর মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা 
হয় । একটি প্রমাণ সাইজের রে এর বান্বের মূল্য 
পনরো হাজার টাকা । একবার এ বাল্ব নষ্ট হলে 
তা পরিবর্তন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে 
আল্ট্রাভায়োলেট রে মেশিনটিই থাকে না। পানি 
উৎপাদন করে প্রতি ব্যাচ পানি একজন কেমিস্ট 
কর্তৃক পরীক্ষার পর তা বাজারজাত করা উচিত । 
কিন্তু ২/১টি ছাড়া কোথাও কেমিস্ট পাওয়া যায় 
না। একটি ল্যাবরেটরী থাকা বাধ্যতামূলক হলেও 
কিছু কারখানায় ল্যাব পাওয়া গেলেও তা ব্যবহার 
হয় না, ধুলার স্তর জমে থাকতে দেখা যায় । প্রায় 
কোন কারখানায় পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া 
যায় না। ফিল্টারের ভেসেলের কেমিক্যাল ও 
কার্টিজ সময়মত পরিবর্তন করা হয় না। অনেক 
সময় শুন্য ভেসেল পাওয়া যায় । সে ক্ষেত্রে পানি 
ভরার সময় ছাকনি ধরা হয় । ভাঙ্গা নোংরা ঘরে, 
সিঁড়ির নিচে, মুরগীর আড়তের ভেতর, রেল 
লাইনের পাশে খোলা ঘরেও খাবার পানি তৈরির 
কারখানা স্থাপন করা হয় । 

অনেক প্রতিষ্ঠানের বি এস টি আই-এর লাইসেন্স 
মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং ওয়াসার ছাড়পত্র নেই । কিছু 
প্রতিষ্ঠান এগুলোর তোয়াক্কাই করে না, শুধু ছাকনি 
দিয়ে ছেকে পানি জারে ভরছে । আবার কিছু 
প্রতিষ্ঠান আছে যাদের সিস্টেম এত সুন্দর যে 
পানি বিশুদ্ধ না হবার কোন সুযোগ নেই । কিন্তু এ 
প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে হুমকির মুখে | এগুলো 
বন্ধ হলে ক্ষতি হবে আমাদেরই । হয়তো একদিন 
সিঙ্গাপুর থেকে পানি এনে খেতে হবে । 
রাজধানীতে র্যাপিড এযাকশন ব্যাটালিয়ন মানহীন 
অভিযান পরিচালনা করেছে । র্যাবের মোবাইল 
কোর্ট ইতিমধ্যে নগরীর অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের 
টাকা জরিমানা এবং জেল প্রদান করেছে । বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে একটানা এতগুলো প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযানে নগরীর মানহীন 
কারখানাগ্তলো নড়ে চড়ে বসেছে । কারখানা 
মালিকের পাশাপাশি অবৈধ ডিলারদের জরিমানা 
করায় ডিলাররাও নিরুৎসাহিত হয়েছে । এ সেক্টরে 
এক সাথে এত বড় আঘাতের প্রয়োজন ছিল । 
আশা করা যায় এ শিল্পটি যে পথে এগুচ্ছিল তা 
সুধরে মূল স্রোতে ফিরে যাবে । নগরবাসী 
পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকুক- এটাই 
আমাদের প্রত্যাশা | 


লেখক : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, র্যাব 


)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা নিয়ে কতসব 
আয়োজন | কত বাহারি সব খাবারের মেনু । হার্ট 
সুস্থ রাখতে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখতে কি 
ধরণের খাবার খেতে হবে তা অনেকেই জানেন । 
কিন্তু মানুষের শরীরের অন্যতম ভাইটাল অরগান 
ব্েইন বা মস্তিষ্কের জন্য বিশেষ কিছু খাবার দরকার, 
যা মস্তিষ্ককে সচল ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য 
করে । বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র ৩ পাউন্ড ওজনের 
২৫ ভাগ মস্তিষ্ক ব্যবহার করে । আর কেবলমাত্র 
বাড়ানো যায় তেমনি চিন্তা শক্তিও বাড়ে 
আনুপাতিকভাবে ৷ মস্তিষ্কের অপর অন্যতম খাবার 
হচ্ছে গ্ুকোজ | যা আমরা পেয়ে থাকি শর্করা বা 
কার্বোহাইড্রেট থেকে | তাবে মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় 
শক্র হচ্ছে স্ট্রেস বা প্রবল মানসিক চাপ | আমরা যে 
শর্করা আহার করি তা আবার মানসিক চাপের 
কারণে মস্তিষ্কে যথাযথভাবে প্রবাহিত না হয়ে 
শরীরের অন্যত্র শোষিত হয় । মানসিক চাপ শুধু 
আপনার মস্তি্ককে অভূক্তই রাখে না, প্রবল মানসিক 
চাপের কারণে মস্তিষ্ক কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্রেইন 
পাওয়ার কমিয়ে দেয় । মানসিক চাপের কারণে 
কর্টিসোল' নামের একধরনের রাসায়নিক প্রদার্থ 
নি:সৃত হয় যা কিনা মস্তিষ্কের গুকোজ শোষণ করে 
নেয় । ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা হ্রাস পায় । তাই ব্রেইন 
বা মস্তিক্ষ সুস্থ রাখতে যা করনীয় তা হচ্ছে: ০ 
প্রতিদিন স্বাস্থ্য সম্মত সুষম খাবার খেতে হবে | ০ 
প্রতিদিন অন্তত: ৮ গাস পানি পানসহ টি, কফি 
খেতে হবে । ০ মানসিক চাপ কমাতে হবে এবং 
মাঝে মধ্যে মস্তিককে অবসর দিতে হবে । ০ 
প্রতিদিন কোন ভালো ভিটামিন ও ব্রেইন সাপ্রিমেন্ট 
সেবন করা যেতে পারে । 


জুন'১০ 


কেমন হওয়া চাই 
খাদ্যাভ্যাস 


অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী 
শ্যামল সেনগুপ্ত 
এস এন সম্পা 


হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের 

ঝুঁকি কমায় আঙ্গুর 

০ নিয়মিত আঙ্গুর খেলে হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের 
ঝুঁকি কমে, সাম্প্রতিক এক গবেষণার পর এই তথ্য 
জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী । আঙ্গুর 
দেহের বিপাকজনিত জটিলতাকে সারিয়ে তুলতে 
সাহায্য করে । গবেষকরা সবুজ, লাল ও কালো 
আঙ্গুরের মিশ্রণের মধ্যে এমন উপকারী উপাদান 
পেয়েছেন যা রক্তচাপ কমায়, হৃদযন্ত্রের কার্ষকারিতা 
বাড়ায়, চর্বি কমায় এবং রক্তের শর্করা বিপাকের 
ক্ষমতা বাড়ায়। আঙ্গুরে রয়েছে প্রচুর 
্যান্টিক্সিডেন্ট যা হতপিত্ডের যেকোনো প্রদাহের 
বিরুদ্ধে কাজ করে বলে তারা জানান | 

গবেষণার অংশ হিসেবে ৩ মাস ধরে দুই দল 
ই্দরকে আঙ্গুরযুক্ত ও আঙ্গুরবিহীন খাদ্য দিয়েছেন 
গবেষকরা | গবেষণায় ব্যবহৃত ইদুরগুলো গড়পড়তা 
মার্কিনীদের ধরনে খাবার পেয়েছে এবং দুই দলের 
মধ্যেই ছিল মুটিয়ে যাবার প্রবণতা । যে দলটিকে 
ও চিনি দেয়া হয়েছে খাবারের সাথে যাতে 
আঙ্গুরযুক্ত খাবারের সমান পুষ্টি তারা পায় । ৩ মাস 
পর দেখা গেছে যেসব ইদুরকে আঙ্গুরযুক্ত খাবার 
দেয়া হয়েছে তাদের ওজন বাড়েনি এবং তাদের 
রক্তচাপ, হৃদস্বাস্থ্য ও বিপাকক্রিয়া ইত্যাদি সবকিছুই 
খুব ভালোভাবে চলছে । সেই সাথে ট্রাইগ্রিসারাইড 
চর্বিও কমেছে আঙ্গুর খাওয়া ইদুরগুলোর ৷ এদের 
রক্তে শর্করার হারও ছিল সন্তোষজনক | 
অপরদিকে যেসব ইদুরকে আঙ্গুর খাওয়ানো হয়নি 
তাদের ওজন বেড়েছে। মন্থর হয়েছে বিপাকক্রিয়া, 
রক্তশর্করার হারও সন্তোষজনক ছিল না তাদের । 
সব মিলিয়ে ইদুরগুলো উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের 
ঝুঁকির মধ্যে ছিল। এই গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা 
ধারণা করছেন বিপাকীয় জটিলতা যা ম্যাটাবলিক 
সিন্দ্রোম নামে পরিচিত তাকে ভালোই সামাল দিতে 
পারে আঙ্গুর । ম্যাটাবলিক সিন্ড্রোম দেখা দিলে দ্রুত 
ওজন বাড়ে, রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে না, 
ট্রাইগ্নিসার ইড ও কোলেস্টেরল ইত্যাদি ক্ষতিকর 
চর্বি বাড়তে থাকে সর্বোপরি হৃদরোগ ও 
ডায়বেটিসের ঝুঁকি যায় বেড়ে । 

গবেষকদের মতে, যেসব পুরুষের পেটে যথেষ্ট চর্বি 
রয়েছে এবং যাদের কোমরের মাপ ৪০ ইঞ্চি অথবা 
তারও উধ্র্বে তাদের ম্যাটবলিক সিন্দড্রেমে আক্রান্ত 
হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে । নারীদের ক্ষেত্রে 


যাদের কোমর ৩৫ ইঞ্চির উপরে তারাও এই ঝুঁকির 
মধ্যে আছেন | এরফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস ও 
হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । 
ইউএস কার্ডিও ভাকঙ্কুলার সেন্টারের হৃদরোগ 
বিশেষজ্ঞ স্টিভেন বোলিং এমডি এ প্রসঙ্গে বলেন, 
'বিপাকজনিত সমস্যা বা ম্যাটাবলিক সিন্দড্রোমের 
কারণে হৎপিপ্ডের হদকোষের যে ক্ষতি হওয়ার 
সেই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে ।' 

ম্যাটাবলিক সিন্দ্রোমে আক্রান্তদের প্রত্যেকেরই 
হৃদরোগ ও টাইপ টু ডায়বেটিসে আক্রান্ত হওয়ার 
ঝুকি রয়েছে । তাদের প্রতি চিকিৎসকদের পরামর্শ 
হল, ওজন কমানো ও হালকা শরীরচর্চার পাশাপাশি 
নিয়মিত আঙ্গুর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা । 
গরমে কী খাবেন 

ডিহাইদ্রেশন বা পানিস্বল্পতা দূর করতে হরীতকী, 
আমলকী ও বহেরা অর্থাৎ ব্রিফলা ভেজানো পানি খুব 
ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত । অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন গরম বা 
হিটজনিত নানা অসুখে । ছোট থেকে বৃদ্ধ কেউ 
রেহাই পাচ্ছে না । ঘাম থেকে ঘামাচি, ডিহাইদ্রেশন 
থেকে ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালান্স বা দেহে লবণের 
ঘাটতি এমনকি কিডনি বিকল হওয়া, দূষিত পানি 
থেকে ডায়রিয়া, টাইফয়েড এবং নানা ধরনের 
চুলকানি এসময়ের প্রধান সমস্যা ৷ তবুও সুস্থ থাকা 
চাই জীবনের প্রয়োজনে । ওষুধ ও স্বাস্থ্য 
সচেতনতার পাশাপাশি কিছু ভেষজ এ সময়ে 
আমাদের উপকারে আসতে পারে । অবসাদগ্রস্ততা 
দূর করতে লবণ ও পানির শরবত বা স্যালাইন 
উপকারী | এখন যারা শুধু গরমে কাজ করেন তারাই 
নয়, সবারই স্যালাইন খাওয়া ভালো । এছাড়া 
অতিরিক্ত মশলাযুক্ত ও তৈলাক্ত বাসি খাবার খাওয়া 
এখন পরিহার করতে হবে । ডিহাইড্রেশন বা 
পানিস্বল্পতা দূর করতে হরীতকী, আমলকী ও বহেরা 
অর্থাৎ ব্রিফলা ভেজানো পানি খুব উপকারী । শরীর 
ঠাণ্ডা রাখার জন্য করলা, উচ্ছে, নিমপাতা ভাজা, 
পাটপাতা খাওয়া যায়। ভ্যাপসা এ আবহাওয়ায় 
হাত-পা ও চোখ জ্বালা-পোড়া করা কিংবা মাথায় 
গরম ভাপ হওয়া বিচিত্র নয় । এ থেকে মুক্তির জন্য 
কালোমেঘ, পটলপাতা ও ধনে ভেজানো পানি নিয়ম 
অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শে পান করতে হবে । 
তীব্র গরম থেকে সর্দি-কাশি কিংবা গলা বসে যেতে 
পারে । এ থেকে মুক্তির সহজ উপায় আছে । কাচা 
পেঁয়াজ আগুনে পুড়িয়ে খেলে বা কাচা আম খেলে 
এ থেকে পরিত্রাণ মেলে | ভিটামিন সি অর্থাৎ টক 
ফল নিয়মিত খেলে এ সমস্যার সমাধান হয় । 
খাদ্যের বিপাকজনিত নানা অসুবিধা থেকে মুক্তির 
জন্য হেলেঞ্চা, গিমা, কলমী, পাটপাতার শাক থেকে 
পিত্তের সমস্যা কমে যায়। দেহকে আরাম দিতে 
বা পাতলা ঝোল খাওয়া যায় । 
মানবদেহের পুষ্টি চাহিদা 

প্রতিটি মৌসুমে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য । 
আর গ্রীম্মের গরমে এ কর্তব্য আরো বেড়ে যায় । 
উচ্চ তাপমাত্রায় আমাদের খাবার গ্রহণের ব্যাপারে 
সচেতনতা বাড়াতে হবে । আমাদের পরিষ্কার ধারণা 
নিতে হবে যে, কোন খাবার গরমে খাদ্য তালিকা 
থেকে কমিয়ে দিতে হবে অথবা কোন খাবার 
একেবারেই খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে । 


-। আত্তার্তহীদ ২৯ 


আমাদের অসচেতনতা বহু রোগের কারণ । কিছু 
রোগ বা শারীরিক পরিস্থিতি জন্ম থেকে নিয়ে আসে 
না। শুধুমাত্র অসচেতনতার কারণে শরীরে স্থান পায় 
ও শরীরে এদের আধিপত্য বিস্তার করে অথ্যাৎ 
কোন কোন রোগী রোগগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 
ফেলে । মানুষের অসচেতনতার দরুণ খাদ্য 
সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী রোগ গুলো হলো: (১) 
শরীরের অতিরিক্ত ওজন (90951) (২) 
ডায়াবেটিস (৩) ইনসুলিন রেসিসাটেন্স (৪) উচ্চ 
রক্তচাপ (৫) হৃদরোগ । 

কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত যে কোন ১টি বা 
সবগুলোতে ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয় তবে তাদের এই 
গরমে কিছুটা স্বস্তির জন্য অত্যন্ত সজাগ হতে হবে 
কেন না প্রচণ্ড গরমে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন 
দেখা যায়। যেমন: ১। দেহে সোডিয়াম কমে 
যাওয়া ২। পটাসিয়াম কমে যাওয়া ৩। বমি হওয়া 
৪ | খাদ্য হজম না হওয়া ও পেট ফাপা ৫। 
ডায়রিয়া ৬ | আমশায় ৭ | জর । 

গরমে এ শারীরিক পরিবর্তন গুলোকে প্রতিরোধ 
করতে খাবারের গুরুত্ব অপরীসিম | গরমে সঠিক 
পুষ্টির লক্ষে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সে দিকগুলো খেয়াল 
রাখতে হবে তা হলো: ১। প্রথম ও প্রধান 
সাবধানতা হলো বাহিরের খোলা জায়গার পানি, 
শরবত, আখের রস, পরিহার করা, এগুলো গ্রহণের 
ফলে সৃষ্ট ডায়রিয়া, আমাশয়, আপনার আর্থিক ব্যায় 
বৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু ঝুঁকিও বহন করে । ২। 
নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি পান করা, ঘরের তৈরী শরবত, 
পানি জাতিয় শাক সবজি ও ফল বেশী খাওয়া । ৩। 
উলেখ যে, গরমে ডাব, তরমুজ, বাঙ্গি, বেলের 
শরবত এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে হাত ধুয়ে 
খাবারের উপযোগী করা । ৪ । গরমে মাছ, মাংস, 
ভূণা, ভাজি, খিচুরী, পোলাও, ফাস্টফুড কমিয়ে 
পাতলা আম ডাল, পাতলা দুধ, টকদই, করলার 
ফল খাওয়া যেতে পারে । ৫। গরমে সাদা ভাত, 
পোলাও, বিরানী, খিচুরী পরটা থেকে অনেক বেশী 
উপযোগী | ৬ । যারা নিয়মিত হাটেন, তারা শুধুমাত্র 
সময় পরিবর্তন করলেই চলবে । যেমন সকালে না 
হেঁটে বিকাল/সন্ধ্যার পর হাটা খুব বেশী আরাম 
দায়ক । ৭ | গরমে খুব বেশী হাঁটা, ব্যায়াম 
অত্যাধিক পরিশ্রম, অত্যাধিক খাদ্য গ্রহণ পরিহার 
করুন । ৮ । পোষাক পরুন আরাম দায়ক । হালকা 
রং বেছে নিন পোষাকে । ৯। নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা 
বজায় রাখুন । ১০ | মনে রাখবেন গরমে আপনার 
নিজস্ব পরিচর্যা ও যত্ব আপনাকে সুস্থ্য রাখতে 
সহায়ক হবে । গরমে থাকা যাবে স্বস্তিতে । প্রতিরোধ 
বাহীত ও খাদ্য বাহীত বিভিন্ন রোগ এমন কি মৃত্যু 
ঝুঁকিও | 

গরমে পুষ্টি: 

গরমে কিছুটা স্বস্থির জন্য পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো-১। যারা অতিরিক্ত ওজনে ভূ্গছেন তারা 
এই গরমে অন্তত: সজাগ হোন পথ্য ও পুষ্টির 
ব্যাপারে । ওজন কমানোর জন্য গরমকাল সহায়ক । 
কেন না আপনি যদি উচ্চ ক্যালরি পরিহার করে নিম্ন 
ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করেন তবে ওজন কমবে । নিম 
ক্যালরি খাবারের মধ্যে রয়েছে ফল (যেমন: তরমুজ, 
বাঙ্গি, জাম, জামরুল, ডাব ইত্যাদি) ও সবজি 
(যেমন-_ লাউ, পেঁপে, ঝিংগা, কুমড়া ইত্যাদি) । ২। 
বিশেষ সতর্ক হোন । গরমে তেলের ব্যাবহার 


জুন”১০ 


একেবারেই কমিয়ে দিন । কেন না ১ গ্রাম তেল 
শরীরের ভেতর ৯ কিলো ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন 
করে । উচ্চ তাপমাত্রায় ও আদ্রতায় শরীরের তাপ 
বাইরে বেরোতে পারে না। ফলে শরীরের তাপমাত্রা 
বাড়ে । এই গরমে বয়স্ক ও অতিরিক্ত ওজন 
ব্যক্তিদের হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে । তাই 
অন্তত: এই গরমে তেলের ব্যবহার কমিয়ে দেখুন 
আপনার ৩টি উপকার নিশ্চিত হবে । (ক) কম 
তেলে খাবার খেয়ে আপনি স্বস্থি বোধ করবেন, হিট 
স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে খে) আপনার অতিরিক্ত ওজন 
কমবে, গে) দ্রব্যমূল্য উর্ধগতির সাথে তাল মিলানো 
যাবে অর্থাৎ তেল কেনার খরচ কমবে । ইদানিং 
“কোলেস্টেরল ফি” তেলের প্রচারণা বেড়েছে । 
এক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব বুদ্ধি যাচাই করুন । উত্ভিদ 
উৎস হতে আসা তেলে প্রাকৃতি গত ভাবেই কোন 
কোলেস্টেরল থাকে না। এটি তেলের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট । বিশেষ ভাবে উত্তিজ তেলকে কোন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোলেস্টেরল ফ্রি করা 
হয়নি । কোলেস্টেরল ফি তেলের প্রচারনায় সাধারণ 
মান্ষ মনে করে তেল খেলে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু 
এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে । ১ চা চামচ (৫ 
এম. এল) তেল নল ৪৫ ক্যালরি, ১ চা চামচ (৫ 
এম. এল) ঘি _ ৪৫ ক্যালরি, ১ চা চামচ (৫ এম. 
এল) সরিষা তেল নল ৪৫ ক্যালরি, ১ চা-চামচ (৫ 
এম. এল) সয়াবিন তেল _ ৪৫ ক্যালরি, 
কোলেস্টেরল ফি হোক বা না হোক ৫ এম. এল 
তেল বা ঘি এর ক্যালরি মূল্য কিন্তু একই । অতিরিক্ত 
গ্রহনের ফলে আপনার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে যা 
আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াবে | ডায়াবেটিস ও 
উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিতো রয়েছেই । তাই নিদিষ্ট 
পরিমাণের বেশি কোন ভাবেই যে তোলই হোক না 
কেন তা গ্রহণ করা যাবে না । আমরা আসলে জানি 
কি প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের কতটুকু 
তেলের প্রয়োজন । প্রাপ্তবয়স্ক সন ২০ গ্রাম 
ভিজিটেবল ফ্যাট, গর্ভবতী মা ৩০ গ্রাম ভিজিটেবল 
ফ্যাট, দুপ্ধদানকারী মা ৪৫ গ্রাম ভিজিটেবল ফ্যাট, 
(উৎস: আই.সি.এম.আর] 

এই গরমে এখনই নিয়ন্ত্রণ করুন: ১. অতিরিক্ত 
তেল গ্রহণ ২. ডুবো তেলে ভাজা খাবার ৩. ঘি, 
মাখন, পনির, মেয়নেজ, ফাস্টফুড ৪. কোল্ডদ্রিংক্স 
৫. পোলাও, কাচ্চি, গরু ও খাশীর মাংস ৬. ভূনা 
খাবার ৭. অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ৮. অতিরিক্ত গরম 
ও ঠান্ডা খাবার । 

গ্রহণ করুন: তেল ১। অল্প তেলে রানা খাবার। 
প্রতিদিন ৩টির বেশ তরকারী গ্রহণ করবেন না। 
কারণ খাদ্য তালিকায় রানা করা খাবার যত 
বাড়াবেন তত বেশী তেল খাওয়া হবে তত বেশী 
পেট ভরে খাওয়া হবে, তাই সাদা ভাতের সাথে 
করলা ভাজি, পাতলা আম ডাল ও মাছ/মুরগীর 
ঝোল তরকারী যথেষ্ট ৷ সাথে সালাদ লেবু, রসালো 
ফল ও টকদই রাখতে পারেন । তাজা খাবার গ্রহণ 
করুন, বাসী খাবার পরিহার করুন । উদাহরণ: ৪ 
সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি পরিবার এই গরমে দিনে ৩-৪ 
টেবিল চাচম অর্থাৎ ৬০ এম এল তেল ব্যবহার 
করুন । খাবারের বৈচিত্র যাই হোক না কেন তেলের 
ব্যবহার ৬০ এম এল অতিক্রম করবেন না । কারণ 
শুধু তেল থেকে ক্যালরি পাচ্ছে ৬০ সু ৯ 5 ৫৪০। 
গরমে এটিই যথেষ্ট নয় কি? মাসের তেলের মোট 
ব্যবহার হওয়া উচিত ১৮০০ এম এল. প্রায় ২ 
লিটার | পাশাপাশি তেল খরচও কমে গেল । অবশ্য 


শিশু ও গর্ভবতী মা, দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য 
পরিমান কিছুটা বাড়াতে হবে । আমাদের দেশে 
অনেক পরিবার মাসে ১০ লিটার থেকে ১৫ লিটার 
পর্যন্ত তেল গ্রহণ করে থাকে । এতে আপনার 
শরীরে ওজন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, উচ্চ 
রক্তচাপ সবশেষে কিডনি পর্যন্- অকেজো হবার 
ঝুঁকি থাকে ৷ এই গরম থেকেই কম তেলের ব্যবহার 
শুরু করলে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হবে, লাভবান 
হবেন:- গরমে স্বস্তি, রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা ব্যয় 
কমানো । ২। কোমল পানীয়ের পরিবর্তে ডাবের 
পানি গ্রহণ করুন । ৩ । ফ্রিজ ঠান্ডা তরল খাবেন 
না। এতে গরমে অস্বস্তি আরো বাড়বে । ৪ । 
শরবত, বেলের শরবত পান করুন । 

প্রোটিন: ৫। মনে রাখবেন শরীরে প্রোটিনের 
চাহিদা অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ । সুস্থ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১ গ্রাম প্রোটিন 
ধার্য করা হয়েছে । অর্থাৎ ৬০ কেজি শরীরের 
ওজনের জন্য ৬০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন | [কিডনি 
রোগ ব্যতিত] গরমে মাংস (গরু, খাসী) পরিহার 
করে এর পরিবর্তে ছোট মাছ, পাতলা ডাল, টক 
দই, পাতলা দুধ, খাদ্যতালিকায় অর্তভূক্ত করে 
দৈনিক চাহিদা পুরণ করতে হবে | 

শর্করা: ৬ । শর্করা জাতীয় খাবারের দিকে একটু 
লক্ষ করুন। আপনি জানেন কি? আপনার শরীরে 
শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা কতটুকু । এটি হচ্ছে 
মোট ক্যালরির ৬০% । অর্থাৎ আপনার ওজন 
চাহিদা যদি হয় ২০০০ ক্যালরি তবে তার ৬০ % 
নিতে হবে শর্করা জাতীয় খাবার থেকে | অর্থাৎ 
১২০০ ক্যালরি । ১২০০ গু ৪ 5 ৩০০ গ্রাম শর্করা, 
পিটিআপরনি পারেন তিতা চিড়া ডি জি 
সাণু, চিনি, আলু ও ফল থেকে । দুধ থেকেও আপনি 
শর্করা পাবেন । অনেকে ফল ও দুধ নিয়ে চিন্তিত 
হবেন, চিন্তা মুক্ত হতে জেনে নিন:- ফলে গড়ে 
১৫% শর্করা থাকে, দুধে ১২% শর্করা থাকে । মনে 
রাখতে হবে, পাকা আমে ক্যালরি প্রতি ১০০ গ্রাম 
পাকা আমে ৭৪ ক্যালরি পাওয়া যায় । আমে কোন 
প্রোটিন বা ফ্যাট নেই । পুরোটাই শর্করা । হ্যা তবে 
ভিটামিন “এ' পাবেন প্রচুর । প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা 
আমে ২৭৪৩ মাইক্রোগ্রাম ক্যারটিন পাওয়া যায় । 
পরিমান কমিয়ে ফল, সবজি, দুধ, দই খাদ্য 
তালিকায় স্থান দিন । 

ভিটামিন ও খনিজ উপাদান: ৭ | গরমে ভিটামিন 
ও খনিজ উপাদানের চাহিদা মেটাতে টক ফল ও 
মিষ্টি ফল দুটোই খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। 
এছাড়া রঙ্গিন শাক সবজি, তো রয়েছেই । সুষম 
খাদ্যতালিকা থেকে (13919709 10191) আপনার 
খাদ্যের ৬টি পুষ্টি উপাদানের চাহিদাই পুরণ হবে | 
পানি: ৮। বিশুদ্ধ পানি গ্রহণের কথা ভূলে গেলে 
চলবে না । প্রতিদিন ২.৫ লিটার পানি গ্রহণ যথেষ্ট । 
৩ লিটার পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে । তবে 
কিডনি রোগী ও ফুয়িড রিটেনশন সিনড্রমের 
রোগীরা পানি গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হোন ও 
আপনার ডাক্তার এর পরামর্শ নিন । ৯। অত্যাধিক 
পরিশ্রম নিয়ন্ত্রণ করুন । প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম 
করুন । ১০। নিজের প্রতি স্বাস্থ্য সচেতনতাই 
আপনাকে করবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সজীব ও 


কর্মক্ষম | 
॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


৫ 


তোমার সীরাতের পূর্ণতায় 


রেজা রহমান 

যুগযুগ মানুষ জেনেছে তোমার আবির্ভাবের কথা 
পৃথিবীর প্রতিটি এশীগ্রন্থে আলোচিত ত্রিকালের 
মহান নেতা 

তোমার সীরাতের আলোয় ভেসে যায় 
শিক্ষাহীন, সভ্যতাবর্জিত, বর্বর অন্ধত্ের যুগ, 
দৃস্থ, নিপীড়িত নির্যাতিতরা পায় তাদের স্বজন । 
জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে 


শ্রেষ্ঠ রাসুল সা. 

তোমার সীরাতের দীপ্তিতে সমস্ত কালিমা করে দূর 
অর্পণ-করলে প্রথম লিখিত সনদ মাত্র দশ বছরে 
বিশ্বের ইতিহাসে কে আর এমন হয় 

তোমার সীরাতের সৌরভগপুর্ণ আকাবার শপথ 
বিপর্যস্ত-বিশ্ব পায় শান্তির দিক দর্শন 

সিরাজাম মুনীর জাজ্বল্যমাণ, পৃথিবীর মধ্যাকাশে 
তোমার সীরাতের পূর্ণতায় মানুষ পেল দিক ও গতি 
পূর্ণতা ফের ইতিহাস 

সাক্ষী হলো আরাফাত, আকাশ যমীন 
মহাকাল হলো সাক্ষী 

তসবি জপে মহাশান্তি আলোকময় নাম 

রাসুলে রাবিবিল আলামীন 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া'সাল্লাম | 


খতীবে আযম ছিদ্দিক আহমদ রহ. 


মোহাম্মদ আবদুল।কাইয়ুষ 
তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলিম 
শান্ত মনেব্ব লোক 

দ্বীনের জন্য ত্যাগ করেছেন 
আরাম আয়েশ সুখ 

কত লোকে হাদিস (কোরআন 
আজো অনেক লোকের মাঝে 
সে সব স্মৃতি ভাসে 

শক্ত হাতে তিনি 

দ্বীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে গেলেন 
আমরা তাকে চিনি 
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সপ্ীল পাখীগ্ুলো 
শিহাব উদ্দীন আহমদ 
আবেগ আর ভাবের ঘোরে নয় 
মনের গহীনে লোকায়িত সোনালী 
সপ্লীল পাখীগুলো, 
ডানামেলার আগেই হারিয়ে গেলো 
কিন্তু জীবনের সব রাস্তাগুলো 
আমি দেখেছি; 

শুধু রাজপথ নয়, অলি গলি আর 
অনেকের নাজানা- নাখোলা 


আমি তৃপ্তির স্বাদ নেব প্রাণ ভরে ॥ 
তাই এসো? চোখ খোলো আমি আর আমরা 
শুধু তোমারই জন্য । 


ভয় নাই ওরে ভয় নাই 
এয়াকুব আীলী/নওয়াৰ 
ভয়.কিসের ! ভয়,নাই ওরে ভয় নাই 
সমাজের অশালীনতার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হও, হও জাগ্রত 
মুলোৎপ্রাটন করে দাও বেঈমানদের । 
ওরা শান্তি ভঙ্গ করে কায়েম করে 
অশান্তি, ওরা ভন্ড 

জান কি? ওরা সাদাকে করে কালো 
আলোকে করে অন্ধকার; 
ওরা'চায়নি,দেশ হউক জাগ্রত 

ওরা দুশমান 

ওরা কারো দোস্ত নয়, ওরা ভন্ড 


দুর্বলের আহাজারি 
যদি চাও শান্তি. তবে রুখে-দাড়ীও; ভয় 
কিসেরঃ 


স্মৃতি ডেকে যায় ক্লান্তিহীন 
সাজ্জাদ আরফিন 

কেটে গেলো আরেকটি দিন 
কেটেই যায়- দিন যায় 

জমতে জমতে রেপ 

নদীও একদিন মরে যায় 

মন কাদে- স্যৃতি ডেকে যায় 

ক্লান্তিহীন 


কালও কখনো কখনো পেছনে তাকায় 
দেখে নেয় জীবন, মৃত্যু জন্ম 


শায়খ আসআদ মাদানীর 


স্মরণে 


মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 
আকাশের এ রঙ্গিন বদন যখনি দেখি আমি 
হৃদয়ের মাঝে ভেসে ওঠে মাদানী তোমার বদন 
খানি 

যখন দেখি চাদের সাথে তারা ও আছে মিলে 
মনে হয় তুমি আছ মোর সাথে 

যাবে না আমায় ভুলে 

হঠাৎ যখন আকাশটাকে কালো মেঘে ঢাকে 
মনে হয় তুমি চলে গেছ নেই বুঝি মোর পাশে 
আকাশের শোভা চাদ তারোতে তা যদি না হয় 
আমার আকাশে তোমার এ রূপ 

চাদ তারার এক আলো তুমি শুন্য হৃদয় যে মোর 


জয় নবউথান!, 
কাজী/নজরুল ইসলাম 
নতুনপথের যাত্রা-পথিক 
চালাও অভিযান! 
উচ্চকণ্ঠেউচ্চার আজ- 
“মানুষ মহীয়ান!” 

খেলবি কে আর নতুন খেলা? 
বাইবি কি উজান? 

পাতীল ফেড়ে চলবি মাতাল 
স্বর্গে দিবি টান. 

সমর সাজের নাই রে সময় 
আজ বিপদের পরশ নেব 
নাঙ্গা আদুল গায় । 

আসবে রণ-সজ্জা কবে, 
সেই আশায়ই রইলি সবে! 
রাত পোহাবে প্রভাত হবে 
গাইবে পাখি গান | 
ধরবি যারা তান 
আঁধার ঘোরে আঞআ্সঘাতী 
যাত্রা-পথিক সব 

এ উহারে হানছে আঘাত 
করছে কলরব । 
অভিযানের বীর সেনাদল! 
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চলু! 
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল, 
গাও প্রভাতের গান! 

উষ্ধার দ্বারে/পৌছে গাবি 


'ভায় নর উথ্থান!; 
। আত্তার্তহীদ ৩১ 


আহ্বান করুন । জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে এবং 
তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায় ।' [সুরা আন-নাহল: ১২৫] হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, যদিও তা ছোট বাক্য হয় । 
[মিশকাত] একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, 'প্রচারেই প্রসার” অর্থাৎ যে জিনিস যত 
বেশি প্রচার হবে, তা তত বেশি প্রসারিত হবে । দীনি ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত যেহেতু মানব-জীবনের হেদায়তের জন্য একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় । 
তাই অপরের নিকট যাতে ইসলামের দাওয়াত পৌছতে পারে, তার জন্য 
বিভিন্ন মাধ্যম বা পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য । বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানো যায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল: 

১. দীনি মাদরাসার মাধ্যমে: আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার- 
প্রসার ঘটাতে মানুষের নিকট ইসলামের সহী দাওয়াত পৌছার উদ্দেশ্যে 
হাজার হাজার দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এখান থেকেই দীনের দায়ী 
মুবান্রিগ, মুফতি, মুফাস্সির, মুহাদ্দিসহগণ বের হয়ে ইসলামের বহুমাত্রিক 
খেদমত আনযাম দিয়ে আসছেন | 

২. দাওয়াতে তাবলিগের মাধ্যমে: সারা বিশ্বে তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে 
ইসলামের দাওয়াত একটি ত্রুটিযুক্ত ও নীরব বিপ্লব চালু হয়েছে । তাবলিগ 
দীনের ক্ষেত্রে গুরুত্ৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । 

৩. লিখনীর মাধ্যমে: ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বই-পুস্তক রচনা করে 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করা যায় । যেমন- কুরআন- 
হাদীসের অনুবাদ ও তাফসির করে ইসলামের বিধানসমূহকে সাধারণ 
মানুষের নিকট বোধগম্য করে তোলা । ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন সহজ ও 
সুন্দর ভাষায় রচনা করে সকলের নিকট পৌছানো ইত্যাদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
একটি শক্তিশালী বিপ্রব বটে । 

৪. ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে: পূর্ব যুগে মৌখিকভাবেই কোনো জিনিসের 
প্রচার সম্পাদিত হতো । তাই ইসলামের দাওয়াতও মৌখিকভাবেই প্রচার 
করা হতো । যেমন- রাসুল (সা.) সাহাবীগণকে মৌখিকভাবে বলতেন । 
তারা মৌখিকভাবে তা অন্যদের নিকট পৌছে দিতেন । বর্তমানেও উক্ত 
পদ্ধতিতে অপর ভাইকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যায় । 

৫. মিডিয়ার মাধ্যমে: বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের ব্যাপক উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । যেমন- রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট হলো সারা বিশ্বে 
ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি অতিআধুনিক পদ্ধতি | এ পদ্ধতিতে সারা 
বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা মুহূর্তেই 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে যাচ্ছে । বর্তমান সময়ে আহমদ 
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দিদাত ও ড. যাকির নায়েক প্রমুখ খ্যাতনামা বক্তরা ইসলামকে বিশ্বের 
দরবারে পরিচিত করছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে । 


ধূসর সংস্কৃতি: বিবর্ণ সভ্যতা 

সংস্কৃতিকে আরবিতে “সাকাফা"' বলে । এর অর্থ কৃষ্টি, পরিমার্জন, অনুশীলন 
ও উৎকর্ষসাধন | মুলকথা পরিশীলিত, পরিমার্জিত জীবনবোধ ও 
জীবনযাপনের বিশিষ্ট দিককেই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলে। সুতরাং ইসলাম 
নির্দেশিত পরিমার্জিত ও উৎকৃষ্ট জীবন প্রণালীই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি । 
আমাদের সভ্য হওয়া আবশ্যক | অসভ্য আর বর্বর হলে মানবতা বিলুপ্ত হয়, 
অস্থিত্বহীন হয়ে পড়ে সভ্যতা | সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা ও নিয়মনীতি 
বা গণ্তি থাকলেই জীবন সুন্দর হয় এবং শ্রেষ্ঠত্বে রূপলাভ করে । “নিশ্চয় 
তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান ।' [সুরা আল- 
আহযাব: ২১] তিনি আরও বলেন, “রাসুল (সা.) তোমাদের যা প্রদান করেন, তা 
গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থেকো ।' [সুরা আল- 
হাশর: ৭] তাই মুসলিম জাতির একান্ত প্রয়োজন রাসুলের (সা.) আদেশ- 
নিষেধের ওপর ভিত্তি করে জীবনপ্রণালী তথা সংস্কৃতিকে বিকশিত করা । 
কিন্তু পাশ্চাত্য লাগামহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন সংস্কৃতি ঢেলে দিচ্ছে বিশ্ববাসীর 
মস্তকে, ধোলাই হচ্ছে মুসলিম তরুণ মগজ | এই নির্মম, নিষ্ঠুর ও নোংরা 
সাংস্কৃতি গ্রাস করছে আমাদের পড়ুয়া সমাজটাকে । আমরা সাদরে গ্রহণ করি 
তাদের কালচার । প্রণাম করি তাদের | সে প্রভু হয় আর আমি হচ্ছি 
77588 
গভীর-আটলান্টিক, গহীন অদৃশ্যতা যেখানে লুকানো আমার স্বকীয় সংস্কৃতি, 
কৃষ্টি কালচার সবকিছু । দীসত্বের গ্রানি আর কতটুকু? সাধারণ সংস্কৃতি 
সম্পর্কে বলা যায় মানুষের সামগ্রিক জীবনপ্রণালীই হচ্ছে সংস্কৃতি । তবে 
ল্যাংটো হওয়া কি এই জীবনপ্রণালী? জানি না আধুনিক হওয়ার সাথে 
নোংরামি আর বেহায়াপনার কি সম্পর্ক? দেশ-সমাজ তথা জাতি আধুনিক 
হয় ভাষার শুদ্ধতম ব্যবহার, ভালো আচরণ, চরিত্রের নৈতিক মাপকাঠি 
উপরের দিকে ধাবিত হওয়া আর প্রগতির উন্নয়নের মাধ্যমে | পরিধানের 
কাপড় ফেলে দিলে কি রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নয়ন হয়? না সুন্দর কারিগরি জ্ঞান, 
প্রযুক্তির উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ফলেই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা উন্নত হয় । 

পদাঁ করলে বা মানসম্মত পোশাক পড়লে কি দেশকে উন্নত করার যায় না? 
মানসম্মত পোশাকে কি কম্পিউটার-রোবট ইত্যাদি চালানো করা যায় না? 
অবশ্যই যায়। রাষ্ট্রের উন্নয়নে, সংস্কৃতির উন্নয়নে মানসম্মত পোশাক 
ক্ষতিকর নয় । রবং ভালো বলে মনে হয় । আসুন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আর 
সুশিক্ষা দিয়ে দেশের ডিজিটাল ব্যবস্থাকে অগ্রসর করি | 

আসুন মুক্ত হই । আর কতদিন থাকবো দাসত্বের শৃঙ্খলে ৷ পশ্চিমাকে পূজা 
করতে ঢের ইচ্ছে হচ্ছে না। সংস্কৃতির জন্যেই ভাষা আন্দোলন । অদৃশ্যে 
হারিয়ে যাওয়া আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির সন্ধান করি ৷ ফের যদি ফিরে পাই 
তাহলে সাদরে আলিঙ্গন করবো । চিন্তে বসবে ফুর্তির আমেজ, দু'চোখ হবে 
ফিরে পাবার আনন্দে প্রশান্ত মহাসাগর । আমি জানি না এটা ধূসর সংস্কৃতি, 
বিবর্ণ সভ্যতা । ১৯১৭ সালে বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে 
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে । অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে সফলতা 
দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার 
পতন ঘটে । এই মতবাদও ছিলো পুঁজিবাদের মতো একটি নিকৃষ্টতম কুফরি 
মতবাদ । এখন বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনরায় নিজের সাধন 
করছে। এই মতবাদেরও যদি আবার বিনাশ হয়, তাহলে ইসলামী 
অর্থব্যবস্থা খুব এবং খুব বেশি করে আবশ্যক হয়ে দেখা দেবে । সেদিনই 
সংস্কৃতির উন্নয়নের পথে তাল মিলিয়ে অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন খুব সহজ এবং 
দারুন সুন্দর হবে । ইসলামী সংস্কৃতি সব সময় উন্নয়নমূলক, পারস্পরিক 
সদিচ্ছামূলক ও কল্যাণকামী | বিশ্বনবী (সা.) বলেন, “আমাদের সংস্কৃতিতে 
পারস্পরিক সদিচ্ছাই দীন ।' সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিতে অপরিহার্য সুন্দর 
ও শালিন পোশাক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় । 


এম. এন. জলিল নোভেল 
ছাত্র: চ্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ভউগ্রাম 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা মনের মতো বিদ্যুৎ তোমার প্রতি 
চি... রা... 
মদ- ? র 
আত-তাওহীদ একটি কানন মাতৃভূমি রাজার কুল নিত 
আত-তাওহীদ তোমায় পড়ছি আমি রোপন করল একটি কানন ঝি ঝি সুরে দুল দুল । নারি | 
দুটি বছর ধরে পটিয়ারি বুকে মেঠু পথে লাঙ্গল কীধে নেইকি মি 
তোমার সুন্দর কালাম থেকে জমিরিয়া নামটি তাহার যায়রে কৃষক ভুঁই তোমার ম্নেহমায়া 
হিরা মানিক ঝরে । সবার মুখে মুখে । জেলে ভাইরা বড়শি পুতে নেই কি যে আদর 
তুমি বিহীন আমার জীবন জ্ঞান বিলিয়ে খুশবো ছড়ায় ধরে কাতলা-রুই | গরমের দিনে এত জ্বালা 
অন্ধকার তাহার ফুলগুলি বৈঠা হাতে মাঝি চলে হয়েছো কেন পর । 
তুমি থাকবে আমার মাঝে রাত-দিবসে করে আহরণ ভাটিয়ালি সুরে লোডশেডিংয়ের কষ্টে এখন 
সারা জীবন ভর | দীনের পথের বুলবুলি । সুদূর বনের হুক্কা হুয়া প্রাণ পাখি যায় যায় 
জীবন পথে তুমি আমার আরও আসে সেই বাগিচায় রি হারিয়ে যায় ভোরে । পুনরায় তুমি ফিরে এসো 
সবার সেরা বন্ধু মধুকর কত প্রত্যুষে পূর্বকাশে না এ অসহায় 
তুমি আমার ভালোবাসার মধু খেয়ে চলে যায় রঙ্গিন সুরুজ হাসে করছি দোয়া এ 
যেন অতল সিন্ধু । তারা বীরের মতো । ডালে ডালে সুরের প্রখর 
পড়ার মাঝে তোমার মতো মধু তারা বিলি করে দোয়েল পক্ষী নাচে । 
আপন কিছু নাই বিশ্ববাসীর তরে সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে 
তোমার তারিফ করলে আমি সেই মধু বিলি হয়ে যায় উকি মারে নিশি 
হৃদয়ে শান্তি পাই । প্রত্যেকের ঘরে । মনের মতো গ্রামটা আমার 
পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ জানে কত উচু তাইতো ভালোবাসি । 
জীবন করি ধন্য | আজিজুল হক (রা.) নাম । হায়াত আল-ফেরদৌস 
আপনি কি রাখেন খবর আমার সৃষ্টিতে বিস্ময়? 
ছাত্রের জন্য প্রয়োজন পেটুক বুড়ো গুহাবাসী আর রকিমের দল, ছিল ঘোর নিদ্রা তনুয় । 
মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ পূর্বে কহিল যুবকেরা প্রভু হে পরওয়ার করুণা অপার, 
অজুর সাথে বই ও কিতাব এক যে ছিল করিও প্রদান নিজ হাতে মোদের আর সন্ধান জীবিকার | 
কর মুতাআলা পেটুক বুড়ো বাদশা মুশরিক হেতু করিবে কতল তৌহিদী জনতায় 
সঙ্গে রাখা কাগজ ও কলম পেট ছিল তার মোটা ভাবি এই যুবকের দল পর্বত গুহায় লয়েছিল আশ্রয় । 
এবং কথা কম বলা । ভাত খেতো সে ওহে দেখিবে তুমি উবার উদয় অস্তে নিয়ন্ত্রণ আর কিতমির পাহারায় 
লিখে নেয়া কাগজে থালা থালা করিয়াছি আচ্ছাদান তাদের কর্ণকুহরে নিদ্রায়-পদয়ি । 
ভালো কথা আসলে স্মরণ কাঠাল গোটা গোটা । করিলাম জাগ্রত সেই জামাতের পর তিনশত কাল আর নয় অধিকমাত্রায় 
খারাপ ছেলের সঙ্গ থেকে একদিন সে শ্বশুর বাড়ি কেহ কহে একদিন, কেহ একরাত কাটিয়াছে মোদের আল্লাহর রাস্তায় । 
নিজেকে কর বরণ । পেল নিমন্ত্রণ মাঝে কহিলেন কুরআন প্রণেতা দুই ব্যক্তির বর্ণনায় 
বন্ধুর সাথে পাঠ ছেড়ো আম-কাঠাল আর ধ্বংস হইবে নেয়ামতরাজি শুকরিয়া করিলে না আদায় | 
না থেকে বিভোর ইলিশ মাছের মুসা কহিলেন নুনের পুত্র না থামিয়া অটল চলিব সেই মাঝ দরিয়ায় 
লোকের সাথে ব্যবহার-আচরণ বিরাট আয়োজন । দেখিয়াছে তাহারা, যাহারে করিয়াছে দান জ্ঞান অফুরান অপার করুণায় । 
কর সমধুর । ইচ্ছে মতো খেয়ে বুড়ো আর বলিল তোমায় প্রশ্নের স্বরে সেই বাদশাহর ঘটনায় 
বাইরের কেউ না আসে যেন পথ চলছে হেটে যে করিয়াছে প্রাচীর রুখিতে জুলুম সেই জালেমের আস্তানায় | 
লিখা-পড়ার কক্ষে পথের মাছে হৌচট খেয়ে পরিশেষে করিলেন জারি এক ফরমান রহিম ও রহমান 
রীতি মতো ক্লাস করো পেট গেল তার ফেটে । ঈমান সৎকাজ শিরকবিহীন তব দর্শনই তার প্রতিদান | 
ইলম শেখার লক্ষ্যে । 


চি তিন মাথাবিশিষ্ট লোক 


[সুরা আল-কাহাফের কয়েকটি রুকুর আংশিক কাব্যিক অনুবাদ] 


খেতে বলেছেন, তার মানে মধ্যম পন্থা অবলম্বন পা : কেন আম্মুর মতো লাগছে। 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তির তিন কিন্তু মজার করা এবং মাছের মুড়ো খাবে মানে ছোট ছোট মাছ পিতা : বেয়াদবের মতো কি বলছিস! 
১০৯০০ খাওয়া আর যে বলেছেন তিন মাথাবিশিষ্ট লোকের ছেলে : একদম ঠিক বলেছি। আম্মুর যেমন 
এগিয়ে ছিল । তাই তাদের বাবা ব্যর্থ মনে তাদের বুদ্ধি নিতে তা হচ্ছে আমার মতো বৃদ্ধের পরামর্শ দাড়ি নেই তেমনি আপনারও নেই । 
শেষ আদেশ দিলেন যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা নেওয়া । বোকা ছেলেরা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করল যে 
তিনটি কাজ করবে: ১. মাঝ নিবি আপনাদেরকে কিভাবে তিন মাথাবিশিষ্ট লোক বলা সংহে: মিজানুর রহমান 
মাছের মুড়ো খাবে, ৩. তিন মাথাবিশিষ্ট লোকের যায়? উত্তরে বৃদ্ধ বলল, যখন বৃদ্ধরা দু'হাটু তুলে হার: আল-জামিরা আল-ইসলামিয়া পটিয়া থাম 
বুদ্ধি নেবে । বোকা ছেলেরা তাদের বাবার মৃত্যুর বসে আর দু'হাটুর মাঝখানে মাথা রাখে তখন তিন 
পরে শেষ আদেশগুলো পালনার্থে বেরিয়ে পড়ল । মাথাবিশি্ট লোকের মতো দেখায় । কেন পড় না? 
প্রথম দুটি অতি সহজেই পালন করতে পারলেও শিক্ষক রলাসে ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলে ছাত্র পড়া 
শেষেরটিতে এসে হোচট খেল। অর্থাৎ তিন সংগ্রহে; মুহান্মদ মুসা খানা বলতে পারলো না। তখন শিক্ষক রাগ 
মিরসরাই, চউগ্রাম করে বলল, তুমি বাসায় পড়? 


মাথাবিশিষ্ট লোক খুঁজে পেল না। অবশেষে এক 
বৃদ্ধের কাছে সন্ধান চাইল তিন মাথাবিশিষ্ট 
লোকের । বৃদ্ধ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা 
তাদের বাবার আদেশের কথা বলল । বৃদ্ধ মুচকি 
হেসে বলল, বোকা ছেলেরা! তোমাদের বাবা 
যথার্থই বলেছেন, তোমাদের যে মাঝ নদীর জল 


জুন”১০ 


জিজ্ঞেস করল: 
পিতা 
মতো লাগছে? 


[কৌতুক ছু 
আম্মুর মতো লাগছে 


এক লোক দাড়ি সেভ করে তার ছোট ছেলেকে ছাত্র 


: দেখ তো খোকা! এখন আমাকে কার 


সংথহে: হাফেজ ইউসুফ ফারত্কী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, উক্গ্রাম 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


সৌদিতে জাদু দেখানোর দায়ে 
টিভি উপস্থাপকের মৃত্যুদণ্ড 


জাদু দেখানোর অপরাধে লেবাননের একটি টক শো"র উপস্থাপকের মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে সৌদি আরব | এক লিখিত বিবৃতিতে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সৌদি 
বাদশাহকে অনুরোধ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আযামনেস্টি 
৪৬৮ হোসাইন সিবাত (৪৮) । 
বৈরুতভিত্তিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল শেহেরজাদের একটি টকশো 
উপভারনারকেভিনি/5০৫৮জারেরা টসে ও পানা 
সৌদি আরব সফরে গেলে নিষিদ্ধ জাদু দেখানোর অভিযোগে সৌদি পুলিশ 
স্থানীয়ভাবে মুতাওয়া” নামে পরিচিত) তাকে আটক করে । এর পর তাকে 
বিচারের মুখোমুখি করা হয় । ২০০৯ সালের নভেম্বরে মদিনা শহরের 
আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেন । সিবাত এ রায়ের বিরুদ্ধে 
আবেদন করেন । এর পর মামলাটি মক্কার আদালতে পাঠানো হয় । আদালত 
সিবাতের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন । তদন্ত শেষে 
তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় । রায়ে বলা হয়, তাকে উপযুক্ত শাস্তিই দেয়া 
হয়েছে । এ রায় অন্যদেরকেও নিষিদ্ধ জাদু প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ 
করবে । 


ভারতে অতিরিক্ত ৪০ লাখ টন 
ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কাতার অতিরিক্ত ৪০ লাখ টন 


তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহে সম্মত হয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ 
এলএনজি রফতানিকারক দেশ কাতার ২০১১ সালে ১০ লাখ টন গ্যাস 
সরবরাহ শুরু করবে এবং ২০১৪ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাড়াবে কমপক্ষে 
৪০ লাখ টন । “এ ব্যাপারে ১৫-২০ বছরের চুক্তি হবে ॥ ভারত বর্তমানে 
একটি দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতারের র্যাসগ্যাস থেকে প্রতি বছর 
৭৫ লাখ টন এলএনজি আমদানি করে । কাতারের এলএনজি'র মূল 
আমদানিকারক হল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ । কিন্তু তারা আমদানি ত্রাস করায় 
কাতারে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ৃত্ত রয়েছে । 


৮১০০০০৯০৯৯০ 


মুসলিম নারীদের বোরকা পরা 
নিষিদ্ধ করে উত্থাপিত একটি 


এ পাস হওয়ায় তিনি আর বোরকা পার্লামেন্টে | গোটা ইউরোপে 


নত এএফপি 


বেলজিয়ামই প্রথম দেশ যেখানে 
নারীদের বোরকার ওপর পূর্ণ 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো | এই 
নারীদের আটক করে জেলে 
দ্ুকানো ও আর্থিক জরিমানা করা 
ঘারে ভহিটিাারি ভেরি রিনি তাপ টি 
সরকারি ও বিরোধী দল বোরকা নিষিদ্ধ করার বিষয়ে একমত | এদিকে, 
বোরকা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে ভোট অনুষ্ঠানের পর তীব্র 


জুন'১০ 


নিন্দা জানিয়েছে । প্রতিষ্ঠানটি হুশিয়ার করে বলেছে, বেলজিয়াম বিপজ্জনক 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । 

বেলজিয়ামে প্রায় ৩ লাখ মুসলমান বাস করে । রক্ষণশীল মুসলিম নারীরা 
রাস্তায় বোরকা পরে বের হয়ে থাকেন । কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বোরকা 
নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তুমুল তর্ক বিতর্ক । আইনটি পার্লামেন্টে 
উঠলে ভোটাভুটিতে তা পাস হয়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয়-ডানপন্থি এমপি 
ড্যানিয়েল ব্যাককুয়েলাইন সাংবাদিকদের বলেন, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে 
প্রকাশ্য রাস্তায় বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, এটা 
নারীদের আত্মমর্ধাদারও প্রশ্ন । বোরকার আড়ালে থাকা একজন নারীকে 
ভ্রাম্যমাণ কারাগার* বলে প্রতীয়মান হয় । প্রথমবার আইন অমান্য করলে 
আদালত ১১০ পাউন্ড (প্রায় ১৭০ মার্কিন ডলার) জরিমানা করবে । 
দ্বিতীয়বার জরিমানা ছাড়াও জেলে পাঠানো হবে । পার্লামেন্টে পাস হওয়া 
আইনটি সিনেটের সিল পড়ার সাথে সাথে এটি কার্যকর বলে ধরা হবে । 
এদিকে, আ্যামনেস্টির বিশেষজ্ঞ জন ডালহাজসেন বলেন, পুরো মুখমণ্ডল 
ঢেকে বোরখা পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ নারীদের মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় 
স্বাধীনতার লংঘন | তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ইউরোপে প্রথম 
বেলজিয়াম পুরো মুখ আবৃত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে, যা একটি 
বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত । 


২০২০ সালের মধ্যে চাদে 


মানুষ বাস করতে পারবে কি? 
সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা চাদে পানির অস্তিত্ব খোজার জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । 
জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তরল পানি, পরিমিত তাপমাত্রা ও 
স্বাভাবিক আবহাওয়ামন্ডল 
অতি প্রয়োজন । চাদের দূরত্ব 
পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ 
হাজার মাইল । চাদের দূরত্ব 
॥ খুব কম হলেও সেখানে 
বসবাস করা খুব কঠিন হবে । 
কারণ হলো, চাদে বায়ুমন্ডল 
নেই বললেই চলে । চাদের 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম বলে 
এর থেকে সব গ্যাস বিলুপ্ত 
হচ্ছে । একদল বিজ্ঞানীর মতে 
পৃথিবী পৃষ্ঠের তুলনায় এর 
বায়ুমন্ডলীয় চাপ (১/১০০০০) 
ভাগ । অপর বৈজ্ঞনিকরা মন্তব্য করলেন বাযুমলী় চাপ এর থেকেও কম 
চাদের গতি ১,০২২ কি.মি./সে. গড় ব্যাসার্ধ ১৭৩৭.১০ কি.মি. পৃষ্ঠীয় 
তলের ক্ষেত্রফল ৩.৭৯৩*১০৭ বর্গ কি.মি আয়তন ২.১৯৫৮+১০১০ 
ঘনমিটার ভর ৪.৩৪৭৭৯+১০২২ কেজি । চাদের গড় ঘনত্ব ৩৩৪৬.৪ 
কেজি/ঘনমিটার, অভিবর্ষীয় ত্বরণ ১.৬২মি/সে২, মুক্তি বেগ ২.৩৮ 
কি.মি/সে. গড় তাপমাত্রা ২২০ কেলভিন সর্বনিপ্ন তাপমাত্রা ১০০ কেলভিন 
এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯০ কেলভিন । বৃত্তীর গতি লুনরে তলে ১.৬৮ 
কি.মি/সে. । চাদের মুক্তিবেগ ২.২৮ কি.মি./সে | পৃথিবী ও সূর্যের টান এ 
ধরনের নিম্ন বেগ তৈরি করেছে । এ ধরনের নিজ বেগে আবহাওয়া মন্ডলের 
উপাদানগুলি থাকতে পারছে না, দিনের বেলা উচ্চ তাপমাত্রায় পান 
বাম্পায়িত হচ্ছে, কম মুক্তি বেগের কারণে ১/৩ ভাগ উত্তপ্ত গ্যাস টিকে 
থাকছে না । বাযুমন্ডল না থাকায় চাদে তাপমাত্রার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । 
দিনের বেলায় তাপমাত্রা যেখানে ১০০ (যে তাপমাত্রায় পানি টগবগ করে 
ফুটতে থাকে) রাত্রে সেই তাপমাত্রা হয় ৮০। প্রাণীদের বাচার জন্য পরিমিত 
তাপমাত্রা -১০০ সে. থেকে ৪০০ সে.) স্বাভাবিক আবহাওয়ামণ্ডল ও পানি 
দরকার কিন্তু চন্দ্রে তার কোনটিও নেই তবে এর পৃষ্ঠের কয়েক ফিট নীচে 
দিবারাত্রিতে তাপমাত্রা সমান থাকে এবং তীব্রতাও সহনসীমার মধ্যে । 
তাছাড়াও বাযুমন্ডল না থাকায় উন্ধার আঘাত আসতে পারে । বাতাস না 
দীর্ঘদিন ও রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা পর্বত গুহায় বদ্ধমুখ আবহাওয়া 


0) আত্তার্ভহীদ ৩৪ 


নিয়ন্ত্রক গৃহে বাস করতে হবে । সুতরাং বিশেষ আশ্রয় ছাড়া কোন মানুষ 
খোলা জায়গায় দাড়ালে সে বাচতে পারবে না । বাতাস না থাকায় সেখান 
থেকে রেডিও টেলিফোন যোগাযোগ করা হবে না । শব্দ চলাচলের জন্য বায়ু 
মাধ্যম দরকার । চাদে সম্ভবত পরিষ্কার পানি পাওয়া যাবে না, বড় জোর ১৪ 
দিন দীর্ঘ রাতের বেলা অথবা খুব ভোর বেলা সামান্য তুষারের আকারে 
পানির সাক্ষাৎ মিলতে পারে । পানি ও বায়ুমন্ডলের জন্য সেখানে জীবজন্তু 
গাছপালা বাস করতে পারবে না । আবার কচিৎ কোন কোন অংশের রং 
পরিবর্তিত হয় বলে অনেকের ধারণা যে হয়তো ক্ষুদ্র শেওলা জাতীয় উত্ভিদ 
থাকতেও পারে । তবে এগুলোর তেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই । চন্দ্রযান-১ 
চাদের বিভিন্ন খনিজ উপাদান এবং হিলিয়াম-৩ নামে দুষ্প্রাপ্য মৌলর খোজ 
করছে। যদি এ মৌলটি পাওয়া যায় তবে পারমাণবিক জ্বালানির অভাব 
মেটাবে | হিলিয়ামের ক্ষেত্রে থার্মাল ১.৬ কি. মি./সে | সুতরাং এ গ্যাসটি 
যদি উৎপন্ন করা যায় যা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া, তবে এটি এক মাসের 
ভেতর চাদ থেকে চলে যাবে । যে চাদে আবহাওয়ামন্ডল নেই বললেই চলে, 
যেখানে বাতাস না থাকার কারণে যোগাযোগ সমস্যা, যেখানে 
উচ্চতাপমাত্রায় পানি ফুটবে এবং বাম্পে পরিণত হবে এবং যেখানে 
অক্সিজেনের অভাবে প্রচুর মহাজাগতিক পাথর ও উন্ধকাপাত হচ্ছে, অদূর 
রক্ষা করা যাবে । অন্যথায় সাহিত্য, কবিতার কল্পনার চাদের ধ্বংস 
রনির হি এজ বারিযা সাত রাভিনা 
| 


পাকিস্তানের সফল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা 


09587068588 55555 47 

ূ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে । ওদিকে 
প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি পাকিস্তানকে 
পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের 
আহ্বান জানিয়েছেন। সামরিক বাহিনীর এক 
বিবৃতিতে বলা হয়, ২৯০ কিলোমিটার (১৮০ 
মাইল) পালার গজনবি ও ৬৫০ কিলোমিটার দূর 
পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম শাহীন-১ উভয়ই 
লক্ষ্যস্থলে সফলভাবে আঘাত হেনেছে । বিবৃতিতে 
বলা হয়, গিলানি, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির 
ৃ চেয়ারম্যান জেনারেল তারিক মজিদ ও অন্য 
নন সি ০০ কপি 
প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তানকে একটি পরমাণু 
শক্তিধর দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং বেসামরিক পরমাণু জ্বালানি 
সুবিধাদানের আহ্বান জানিয়েছেন । 


কলকাতা হাইকোর্টের রায় 
1৯০৪৪১৪৯০৪৪ ৮৬৯ ত পোশাক পড়বেন 


কখন কোথায় কী ধরনের পোশাক 
পরতে হবে, শিক্ষিকারা তা 
ভালোই জানেন ৷ তাই নিজেদের 
পোশাক নির্বাচন করার এখতিয়ার 
একমাত্র শিক্ষিকাদেরই, অন্য 
৮5| কারও নয় । স্কুল পরিচালন সমিতি 
জি বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে 

টির তাদের ওপর কোন বিধিনিষেধ বা 
দলা নিল ত৬ 97 
শিক্ষিকাদের পোশাক সংক্রান্ত মামলায় এ রায় দিয়েছেন কলকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাস সিঙ্গুরের গোলাপমোহিনী মলিক 
ছাড়া রঙিন শাড়ি বা অন্য কোন পোশাকে স্কুলে আসতে পারবেন না। 
পরিচালন সমিতির এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাত শিক্ষিকা হাইকোর্টে 
মামলা করেন । সেই মামলায় রায় দিয়ে বিচারপতি জানান, নিজেদের 
পোশাক নির্বাচনে শিক্ষিকারাই শেষ কথা | শিক্ষিকারাও সমাজের সদস্যা, 
পরিবারের সদস্যা, স্কুলেরও সদস্যা । তাই সমাজ, পরিবার, বিদ্যালয়ের 


জুন'১০ 


বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কোন পোশাক গ্রহণযোগ্য, তা তারা জানেন । তাদের ওপর 
কোন নির্দেশ চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই । অন্য কারও সেই অধিকারই 
নেই । কয়েক বছর ধরেই শিক্ষিকাদের পোশাক নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং 
ওই স্কুলে রঙিন শাড়ি নয়, সাদা শাড়ির নির্দেশ জারি হয় । 


ব্রিটেনের পার্লামেন্টে প্রথমবারের 
মতো ৩ মুসলিম নারী 


বিটেনে এবারের প্রতিদ্ন্িতাপূর্ণ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো তিন মুসলিম 
নারী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন 
বাংলাদেশি ব্রিটিশ রোশনারা আলী । বাকি দু'জন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত 
ব্রিটিশ নারী । বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রোশনারা আলী বেথনাল গ্রিন ও বোর 

ৰ ইস্ট লন্ডন থেকে 


এ ১৮ হাজার ৭৮২ ভোট 
পেয়ে কনজারভেটিভ দলের প্রার্থী এন্ডি মর্গানকে পরাজিত করেছেন । অন্য 
পাকিস্তানি বংশোভ্ভূত অক্সফোর্ড থেকে পাস করা ব্যারিস্টার শাবানা মাহমুদ 
লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন । তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দি 
থেকে ১৯ হাজার ৯৫০ ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন । লক্ষ্যণীয় বিষয় 
হলো- তিন মুসলিম নারীই লেবার পার্টি থেকে জয়লাভ করেছেন । 


উচ্চ শিক্ষার জন্য মাওলানা আবুল 


কালাম আযাদ জাতীয় বৃত্তি ঘোষণা 
ভারত সরকার অনগ্রসর সংখ্যালঘু মুসলমানদের এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি 
ডিগ্রী অর্জনের সুবিধার্থে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জাতীয় বৃত্তি 
প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধিভূক্ত যে কোন 
ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে কলা, বানিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
প্রযোজ্য হবে । সর্বমোট ৭৫৬ জন গবেষককে প্রথম দু'বছর প্রতিমাসে ১০ 


মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মেডিক্যাল কলেজ, দিল্লী 
থেকে ১২ হাজার এবং পরবতী ৩ বছর প্রতিমাসে ১৪ থেকে ২৫ হাজার 
রূপী গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হবে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
সতকতা ...! 


৭২৯... ম্যাড ইন ইসরাইল । প্রতিটি অর্থ ব্যয় হয় ইরাক-ফিলিস্তিন- 
আফগান মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সৈন্য লালনে, ধ্বংস ও যড়যন্ত্রে... 


729 


14741101৬11 াতিব6 


আলিমদের উদ্দেশ্যে মুফতী তাকী উসমানী 


মুসলমানরা ইসলামকে সীমিত 


গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে 

বিশ্ববরেণ্য হাদিস ও ফিকাহবিদ আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী বলেন, আজকের 
দুনিয়ায় মুসলমানরা কেবল ঈমান ও ইবাদাত এ দুটির মধ্যে নিজেদের গণ্তিবদ্ধ 
করে রেখেছে । অথচ ঈমান ও ইবাদাতের পাশাপাশি অর্থনৈতিক লেনদেন, 
সামাজিকতা, উত্তম চরিত্র গঠন-এসব ইসলামের মৌলভিত্তি। এগুলো থেকে 
বিচ্যুতিই মুসলিম উম্মাহর অনগ্রসরতা ও অধঃপতনের কারণ । গত ১০ মে 
বারিধারার হোটেল সামার প্যালেসে বিশিষ্ট উলামাদের উদ্দেশ্যে এসব কথা 
বলেন । অমুসলিমরা ইসলামের এসব নীতির অনুসরণ করেই জাগতিক উন্নতি ও 
অগ্রগতি সাধন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন । তিনি বাংলাদেশের ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ে শরীয়াহভিত্তিক লেনদেন হচ্ছে কি না তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে 
হাক্কানী আলিমদের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, ইসলামী অর্থনীতির 
ওপর লেখা আমার বইগুলোর বাস্তবায়ন হচ্ছে, না কেবলই প্রদর্শিত হচ্ছে- তা 
হাক্কানী আলিমদের যাচাই করা জরুরী । বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পাকিস্তানের 
রিসার্চ সেন্টারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে আগমণ করেন এবং তিনি ০৯ মে' 
বগুড়ার জামিল মাদরাসায় ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন ৷ এর 
আগে তিনি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে 
ইসলামী অর্থনীতি, আলিমদের উদ্দেশ্যে ইসলামী বয়ান ও বুখারী শরীফের ক্লাস 
নেন । 


ইসলাম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর মত মানবতা 


বিরোধী কর্মকাগ্ডকে সমর্থন করে না 

ইসলামী দাওয়াতী কাফেলা কেন্দ্রীয় “সালসাবিল' আয়োজিত ২য় তম ইসলামী 
মহা সম্মেলন গত ১৩ মে পটিয়া আবদুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 
পটিয়া আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয 
আহমদ উল্লাহর সভাপিতত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আল 
জামেয়া ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী, 
বিশেষ অতিথি ছিলেন জামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদরাসার প্রধান পরিচালক 
আল্লামা শাহ তৈয়ব (দা. বা.), পটিয়া আল-জামেয়া ইসলামিয়ার শিক্ষা 
পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব (দা. বা.), মাসিক আত- 
তাওহীদ সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, জামিয়া জামিল বগুড়া 
মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়ার শিক্ষক মাওলানা কাজী আকতার হোসাইন, রাজঘাটা মাদরাসার 
মুহাদ্দিস মাওলানা ছৈয়দুল আলম আরমানী, “সালসাবিল* দাওয়াতী কাফেলার 
কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মাওলানা কারী মাহমুদ উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা আলতাফ হোসেন প্রমুখ | 

আল্লামা বুখারী বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন চালু করার 
জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে । যতদিন কুরআন সুন্নাহ 


জুন'১০ 


বিরোধী নিয়ম নীতি চলবে ততদিন দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) নির্দেশিত পন্থাই 
বিক্ষুদ্ধ এ পৃথিবীতে নিরাপত্তা ও স্বস্তির নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম | তিনি আরো 
বলেন, ইসলাম কখনও জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর মত মানবতা বিরোধী 
কর্মকাণ্তকে সমর্থন করে না। উন্নত চরিত্র, সহিষ্ঞুতা ও মানবতার আদর্শে 
দুনিয়া ব্যাপী ইসলাম প্রচারিত ও বিকশিত হয়েছে । 

সংবাদ প্রেরক: মাহমুদ উল্লাহ 


বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা প্রতিরোধে আলিমদের বিভিন্ন 


ধর্ম ও ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে 

বিগত ৬ মে ঢাকার ফটোজার্নালিষ্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল 
ইসলামিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত “ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক 
হামলা: প্রতিরোধের কর্মপন্থা” শীর্ষক বৃদ্ধিবৃত্তিক সেমিনারে বক্তগণ বলেন, 
ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা প্রতিরোধে উলামাদের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষায় 
পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে । মিরপুর দারুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও 
শায়খুল হাদীস মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইসলামিক 
ফোরামের চেয়ারম্যান মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী | উক্ত সেমিনারে 
আলোচক হিসেবে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মুহিববুল্লাহ কাসেমী, 
মাওলানা ফয়সাল আহমদ জালালী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, হাসানুল 
কাদির প্রমুখ । 


“সত্যের ধ্বনি" গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন 
বিগত ৪ মে রামু খিজারী হাইস্কুল চত্বরে অনুষ্ঠিত রামু ইসলামী সম্মেলন স্মারক 
২০১০ “সত্যের ধ্বনি*র মোড়ক উন্মাচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এ স্মারক গ্রন্থ 
কক্সবাজারের ইতিহাস অন্বেষায় রেফারেন্স বুক হিসেবে অবদান রাখবে 
মাওলানা আমানুল্লাহ সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান 
অতিথি ছিলেন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য 
রাখেন বিশিষ্ট আলিমে দীন মাওলানা সরওয়ার কামাল আযিযী, মানবাধিকার 
কর্মী মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, “সত্যের ধ্বনির সম্পাদক এস 
মোহাম্মদ হোসেন, মাওলানা আবদুস সালাম কুদছি, হাফেজ আবু বকর ছিদ্দিক, 
কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ ও মাওলানা আবুল মঞ্ত্রর | বক্তাগণ বলেন, এ 
স্মারকে এমন কতিপয় মনীষীর জীবনী ও অবদান সন্নিবেশিত হয়েছে, যা 
নবপ্রজন্মকে ইসলামের আদর্শ পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগাবে । 


শৈশবে বেশি টিভি দেখলে 
দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হয় 


সম্প্রতি কানাডার গবেষকরা জানিয়েছেন, শৈশবে অধিক সময় টেলিভিশন 
দেখলে পরবর্তী সময়ে এর নেতিবাচক ফল হতে 
পারে । ২ বছর বয়স থেকে যদি টেলিভিশনের সামনে 
শিশুদের সময় কাটানোর অভ্যাস তৈরি হয় তবে ১০ 
বছর বয়সেই এর নেতিবাচক ফল পাওয়া শুরু হয় । 
জানা গেছে, কানাডার ইউনিভার্সিটি দ্যা মন্ট্রয়েলের 
গবেষকরা দেখেছেন যে, শিশু অবস্থায় বেশি টিভি 
দেখলে এর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে । 
লাইফস্টাইল এবং অভ্যাসের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে | জানা গেছে, যেসব 
শিশু ২ বছর বয়স থেকে টিভি দেখে তারা ১০ বছর বয়সে ক্লাসের বিভিন্ন কাজে 
অংশ নিতে অনীহা দেখায় | তারা শারীরিক কোনো কাজ করতে চায় না আর 
ক্লাসের মধ্যে ফোর্থ গ্রেড-এর পর্যায়েই চলে যায় । গবেষণার ফল প্রকাশিত 
হয়েছে আমেরিকান মেডিকেল ত্যাসোসিয়েশনের “পেডিয়া্টিক্স ত্যান্ড 
আাডোলেসেন্ট মেডিসিন' সাময়িকীতে | গবেষক লিন্ডা এস. পাগানির বরাতে 
সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, মা-বাবার সঙ্গে বসে সন্তান তথ্য জানার জন্য টিভি 
দেখতেই পারে । তবে অল্প বয়সে অতিরিক্ত টিভি দেখার প্রভাবের বিষয়ে 


সচেতন থাকতে হবে তাদের । 
॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


কোনো সৃষ্টি বস্তর প্রতি অনিহা প্রকাশ করা ঠিক নয় | কেননা আল্লাহ পাক 
কোনো জিনিসকে বৃথা সৃষ্টি করেননি ৷ বরং প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে 
আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছ । এমনকি কুকুর; যাকে আমরা ঘৃণা 
করে থাকি তার মধ্যেও অনেক ভালো গুণ আছে । যেমনটি হযরত হাসান 
বসরি (রাহ.) বলেছেন যে, “কুকুরের মধ্যে দশটি গুন এমন রয়েছে যা 
প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির মধ্যে থাকা জরুরি: 
১. কুকুর ক্ষুধার্ত থাকে, যা খোদাভীরুদের আদবের অন্তর্ভুক্ত । 
২. কুকুরের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, যা মুতাওয়াক্কিলীন অর্থাৎ 
ভরসাকারীদের নিদর্শন । 
৩. সে রাতে কম ঘুমায়, যা মুহিববীন অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্থাপনকারীদের গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত । 
৪. সে মারা যাওয়ার সময় কোনো উত্তারাধিকার রেখে যায় না, যা যাহেদ 
অর্থাৎ সাধকের বৈশিষ্ট্য । 
৫. সে তার মালিককে কখনও ছাড়ে না, যা খাটি শাগরেদ বা শিষ্যের 
নিদর্শন । 
৬. সে সামান্য স্থানের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, যা মুতাওয়ামী অর্থাৎ ন্শ্র 
ব্যক্তিদের নিদর্শন | 
৭. তার স্থানকে যখন কেউ দখল করে নেয়, তখন সে তার স্থান ওই 
দখলকারীকে ছেড়ে দেয়, যা রাযিয়ীন অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তুষ্টি 
প্রকাশকারীদের নিদর্শন । 
৮. যখন মালিক তাকে মারপিট করার পর ডাক দেয়, তখন সে ফিরে আসে, 
যা খাশিয়ীন অর্থাৎ অক্ষমতা প্রকাশকারীদের নিদর্শন । 
৯. যখন মালিক খানা খায়, তখন সে দূর থেকে তাকিয়ে থাকে, যা মাসাকিন 
অর্থাৎ অসহায় ব্যক্তিদের নিদর্শন । 
১০. সে কোনো স্থান থেকে চলে যাওয়ার পর উক্ত স্থানের দিকে কোনো 
ভ্রুক্ষেপ করে না, যা মাহযুন অর্থাৎ পেরেশান ব্যক্তিদের নিদর্শন । 

সূত্র: মাখযানে আখলাক, পৃ. ১৬৩ 


সংগহে: মুহাম্মদ মুখতার আহমদ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগ্রাম 


ইসলামের ইতিহাসে যা কিছু প্রথম 

প্রশ্ন : সর্ব প্রথম গণিত বিদ্যা কে আবিষ্কার করেন? 

উত্তর : হযরত ইদরিস (আ.)। 

প্রশ্ন : পৃথিবীতে কার দাড়ি সর্ব প্রথম সাদা হয়েছিল? 

উত্তর : হযরত ইবরাহিমের (আ.) দাড়ি । 

প্রশ্ন : পৃথিবীতে কে সর্ব প্রথম খাল খনন করেন? 

উত্তর : হযরত দানিয়েল (আ.)। 

প্রশ্ন : কার জন্য সর্ব প্রথম গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে? 

উত্তর : মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) উম্মতের জন্য । 

প্রশ্ন : ইসলামের সর্ব প্রথম মাদরাসা কোনটি? 

উত্তর : বিশুদ্ধ উক্তি মতে, নিশাপুরের মাদরাসায়ে বায়হাকিয়া ৷ এখানে 
ইমাম গাযালীর (রাহ.) উত্তা ইমামুল হারামাইন জ্ঞান অর্জন 
করেন । 

প্রশ্ন : সর্ব প্রথম মসজিদে বাতি জ্বালান কে? 

উত্তর : হযরত তামীমে দারী (রা.) | 

প্রশ্ন : ইসলামী যুগে সর্ব প্রথম হজ করেন কে? 

উত্তর : হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) | 

জুন'১০ 


: ইসলামের সর্ব প্রথম বিচারপতি কে? 
: হযরত ওমর ফারুক (রা.) । 

: সর্ব প্রথম প্রধান বিচারপতির উপাধিতে ভূষিত হন কে? 

: ইসলামে সর্ব প্রথম তরবারি চালনাকারী কে? 

: হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) | 

: ইসলামে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী কে? 

: হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) । 

: সর্ব প্রথম মুজাদ্দিদের উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন কে? 

: দ্বিতীয় ওমর খ্যাত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রাহ.)। 
: ইসলামী যুগে সর্ব প্রথম ভূমিষ্ট সন্তান কে? 

: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। 

: মদিনায় মুহাজিরদের মধ্যে সর্ব প্রথম ভূমিষ্ট সন্তান কে? 

: হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল জুবাইর (রা.) । 

: হিজরতের পর আনসারদের প্রথম কোন সন্তান ভূমিষ্ট হন? 
: হযরত নুমান ইবনে বশির (রা.) | 

: তাবেয়ীদের মধ্যে প্রথম শাহাদতবরণ করেন কে? 

: হযরত আবু যায়দ মুয়াম্মার (৩০ হিজরি, খোরাসানে) । 

: পৃথিবীতে প্রথম ভূমিকম্প হয় কবে? 

: কাবিল কর্তৃক হাবিলের হত্যাকাণ্ডের সময় । 

: ইসলামী যুগে প্রথম ভূমিকম্প হয় কবে? 

বেনাহি টির ভান 

: বদরের যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে? 

: হযরত ওমরের (রা.) ক্রীতদাস মাহজাউল আকী (রা.) | 


হোয়াইট হাজউ: সাদা বাড়ি । এটি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বাসভবন | এটি 
প্রথম থেকেই সাদা ছিল না। 
অবস্থান: ওয়াশিংটন শহরের পেনসিলভানিয়া আভিনিউতে এর ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপিত হয় ১৭৯২ সালে ১৩ অক্টোবর । 

: যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো কাঠামো অনুযায়ী তৈরি । 
ডিজাইনার: আইরিশ স্থপতি জেমস হওন | 
নামের পরিবর্তন: বিভিন্ন সময় এই বাড়ির নানা রকম নামকরণ হয়েছে; 
যেমন- ১. প্রেসিডেন্টস হাউজ, ২. প্রেসিডেন্টস ম্যানশন, ৩. প্রেসিডেন্টস 
প্যালেস । 
সৃষ্টিগত উপাদন: প্রথমে এ বাড়ি তৈরি করা হয় ধূসর বেলে পাথর দিয়ে । 
আক্রমণ: ব্রিটিশ সেনারা ১৮১২ সালের যুদ্ধে ওয়াশিংটন আক্রমণ করার 
সময় বাড়িটা পুড়িয়ে দেয় । তখন এ বাড়ির শুধু একটি স্তস্ভই অবশিষ্ট ছিল । 
প্রথম মেরামত: ১৮১৭ সালে জেমস হওন এ বাড়িটা সাজিয়ে সুন্দর করে 
তৈরি করেন । তিনি দেওয়ালের পুড়ে যাওয়া ধোয়ার দাগগুলিকে সাদা রঙ্গ 
করে ঢেকে দিলেন । কিন্তু তখনও এ বাড়ির কোনো সরকারি নাম ছিল না । 
সরকারিভাবে নামকরণ: ১৯০২ সালে যখন থিওডর রুজভেল্ট এ বাড়ির 
দায়িত্ব নিলেন তখন থেকে সরকারিভাবে এর নামকরণ করা হয় হোয়াইট 
হাউজ বা সাদা বাড়ি । প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন আমেরিকার ২৬তম 
প্রেসিডন্টে | 


সংহে: শ্হাম্মদ হযরত আলী মোহফুজ) 
আরাজিশিকারপুর, ধা্কামারা, পঞ্জগড় 


[। আত্তার্তহীদ ৩ 


ব্রেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. নুবুওয়তের সীল-মোহর বলা কোন সম্মানিত রাসুল কে? ... ... ... ১. ০, 


২. কর্মচারী ও শ্রমিক হিসেবে হযরত মুসা (আ.) কোন পগাছরের ঘরে ৮ | 


বছর ছাগল চরিয়ে ছিলেন? .. 
৩. মহাকাশ থেকে মধ ও মদিনা লরিফের ছবি দেখে কোন নভোচারিলী 
তার সাথীগণসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন? ... ... ... .. ১, 

৪. আন্তজাতিক নারী-দিবস পালিত হয় কত তারিখে? . রাবার 


৫. পুরুষের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত স্থায়ী পদ্ধতির নাম কি? ... ... 1 


৬. “ডায়াবেটিস হলে মাটির নিচে জন্মানো শবজি যায় না" “নাসিক 
নাভ্ান্ত? .. 


৭. ২০১১ সালে ওআইসি ীর্ষ লন্লন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? 1 


মি বহন: শন্দে মবপ্যচ 


ডিপিড়াপি 
১] | | ২ টা 
্ শায়োা)ও 


কাতাকলি 
৩19] | 
সরা কটি জিপ প্রাণী। এদের কাছ! 


হলো- এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে । সমাজ ; 


গঠনের অনুভূতি ও স্বজাত্ববোধ (0:01101000]11119 99100110100) থেকেই 1 
দেরে এ এক্যপ্রয়াসের সৃষ্টি । দন্ধ-কলহ, অনৈক্য ও বিভেদের পথ পরিহার 
করে সম্মিলিতভাবে দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণই আমাদের জন্য ; 
একমাত্র মুক্তি পথ । 


এপ্রিল”১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. (ক) নামায, খে) যিকর, (গ) কুরআন তিলাওয়াত, ২. 
সাদকায়ে জারিয়া, ৩. মালদ্বীপ ১৯৬৫, সিঙ্গাপুর ১৯৬৫, ব্রুনাই ১৯৮৪, ৪. সুরা 
আন-নিসা, ৫. ২৮%, ৬. ৫৭ হাজার, ৭. ২৪৮১ । 

শব্দের মারপ্যাচঃ আত-তাওহীদ 


জুন'১০ 


: ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় 
 জুন'১০ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর মে?১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
£ অনায়াসে । 

: ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে নিরধারিত 
: বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন 
; আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী 
: অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ করুন । 

: ১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । বিজয়ীদের মধ্যে 


তিনজন পাবেন যথক্রামে-_ 


: ৭০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


: ৩০.০০ ১৯ ও একমাসের পত্রিকা ফ্রি 


পুরস্কার ৷ অন্য বিজয়ীদের পত্রিকায় নাম ছাপানো হয় । প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে এ পাতার চিহ্িত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠা কেটে পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা, 
নিজ/নিকটাত্বীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে । ফটোকপি কিংবা পুরো 
অর্ধ পৃষ্ঠা থেকে ছোট কোনো উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় । 


? ২. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত 


উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৩. মোবাইলে লোড প্রেরণের মাধ্যমেই পুরস্কারের টাকা পাঠানো হয় । টাকা প্রেরিত 
হবে ২৫ তারিখের মধ্যে । সময় মতো টাকা না পৌছলে ০0 7010 লিখে 
বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করা যেতে পারে । 


মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ৃ ্‌ ৯ তাওহীদুল ইসলাম (মোবাইল: ০১৮২৩-৮০৭৭২৩) 


ছাত্র: আল-জামিয়অ আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ৃ ৩. মুসাম্মত সাকেরা আত্তার 


; এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
: আবদুর রহমান, ইমরান, তকী, জান্নাতুল ফেরদাউস, ওমামা মাগফুরা, গিয়াস, 


হুসাইন, খাদমা আকার, নুহ, আমেনা, জুনায়েদ, ইয়াকুব, মরিয়ম, ওমর, রাবিয়া 


, ফোরকান, নেজাম, আসলাম, আহসান, আবু তাহের, লুতফুর 


; রহমান, মুগ়াজ্জম, মাসরুর, আনিস, আসআদ, রবিউল, আবদুল বাসেত, মুকতাদর, 
: মমতাজ, সফিউল্লাহ, শফিক, এমদাদ, ইমাম হুসাইন, শাহ আলম, তাওহীদ, ইদ্রিস, 
; জয়নুল, জমির, আসগর, ইসমাঈল, সাহেদুল হক, এজাজ, ফরহাদ, এনায়েত, 


আমিনুল, বানেসা; ইকবাল, ইবরাহিম, হুমায়ুন, মামুনুর, 


জিয়াউল, শরিয়তুল্লাহ, আবদুল কাদের, আশেক, জালাল, মাহমুদ, আবদুল হাননা, 
৮554৮ 55 
; তসলিমা, আর দিক জানান ভা 


৮ সুফিয়া, সাহেনা, হাফসা, ফয়জুল্লাহ, হুসনারা প্রমুখ । 


) আত্তার্তহীদ ৩৮ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩০-৩১ হিজরী-২০০৯-২০১০ খ্রিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


৩. মাওলানা স্বারী মোস্তাক আহমদ 
পিতা: জনাব মফজল আহমদ 


গ্রাম: (উত্তর) খোত্তা কাটা, ডাকঘর: আমতলী বাজার 
থানা: শরোন খোলা, জেলা: বাগেরহাট 
মোবাইল: ০১৭১৫-৯১৫০১৪ (বাসা) 


২. মাওলানা নারী মুহাম্মদ নুরুল আবছার 


পিতা: জনাব আবু তাহের 

গ্রাম: ধওনখালী, ডাকঘর: পিএমখালী 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭৫৬০২৫ 


১. হাফেজ মাওলানা ক্বারী মোঃ শোয়াইব 


পিতা: জনাব আবদুল লতীফ সওদাগর 
গ্রাম: সওদাগরপাড়া, ডাকঘর: চাম্বল বাজার 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৭৪৫-৫৮৪১৪০ 


২. মাওলানা ব্তারী মুহাম্মদ আবদুর 
পিতা: মাওলানা কামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দক্ষিণ নাহেরপুর, ডাকঘর: মহাজনহাট 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮২৩-৩৭৮৪৩২ 


৩. মাওলানা ক্বারী মঈন উদ্দীন 
পিতা: মাওলানা মরহুম আমির হামজা 
গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: পূর্ব বড়ঘোনা 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৫-৬৯২৩৪৮ 


থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৯২৪-২৮৮৬৯৭ 


৪. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ বেলাল উদ্দীন 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল জববার 
গ্রাম: সোমনগর, ডাকঘর: ঘাটনগর 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 
মোবাইল: ০১৭৪৭-৮৮৭২৫০ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩০-৩১ হিজরী-২০০৯-২০১০ খিস্টাব্দ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


গ্রাম: মধ্যম উজানটিয়া (ভেলুয়ার পাড়া) 
ডাকঘর: মগনামা, থানা: পেকুয়া, জেলা: 
কক্সবাজার, মোবাইল: ০১৮২৩-৭৪৯৭৬৯ 


পিতা: জনাব কোরবান আলী মাস্টার 

গ্রাম: গোপীনাথপুর, ডাকঘর: নাজিরপুর হাট 
থানা: গুরুদাশপুর, জেলা: নাটোর 

মোবাইল: ০১৭৩৪-৯৭১২৩২ 


মোবাইল: ০১৭১৭-৯১৪০৮২ 


মোবাইল: ০১১৯৫-২০৩৭৯৪ 


পিতা: জনাব এটি এম হাবিবুল্লাহ 

গ্রাম: ৬ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ ঘাটা, পটিয়া পৌরসভা 
ডাকঘর: পটিয়া, থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩০৫৮৪২ 


মোবাইল: ০১৮১৯-০৭৩৬৯১ 


১৪. মাও. ক্বারী আজিজুল হক (আজিজ) 
পিতা: মাওলানা জালাল আহমদ 

গ্রাম: কৈয়ারা, ডাকঘর: দারোগার হাট 

থানা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮১৩-৯৪০৮১২ 


১৫. ১/০৯০৯-২৪ 
পিতা: জনাব আবদুল গনী 

গ্রাম: পশ্চিম সরফভাটা, ডাকঘর: সরফভাটা 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮১৪-৩১৪৪ ৭৮ 


২২. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ 
পিতা: জনাব আবু তাহের 

গ্রাম: মধ্য আন্তার চর, ডাকঘর: চর কাউনিয়া 
থানা: সদর, জেলা: নোয়াখালী 

মোবাইল: ০১৮২৪-৯৮৪১৫৪ 


১৬. মাওলানা ব্বারী মুহাম্মদ মুজিবুল্লাহ 


গ্রাম: কর্ণপুর, ডাকঘর: জেরগাজা হাট 
থানা: বগুড়া, জেলা: বগুড়া 


মোবাইল: ০১৭৩৬-৮৬২২১৪ মোবাইল: ০১৭৪ ১-৪৭১৮৭০ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোসলিম (সোনার) 

গ্রাম: সমনগর (সুতলী), ডাকঘর: ঘাটনগর 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

মোবাইল: ০১৮২৪৪৮৩৩২, ০১৭৩৯২৯০২৮৬ 


১৯. মাওলানা ব্বারী মুহাম্মদ ইউনুছ আলী 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোবারক আলী মন্ডল 
গ্রাম: গানইর, ডাকঘর: নিতপুর 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

মোবাইল: ০১৭৪ ৭-২৭৭১৭৯ 


২০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আখতারুজ্জমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 

গ্রাম: বড়লিয়া, ডাকঘর: মৌলভীর হাট 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

মোবাইল: ০১৮১৫-৩৫৭৮৯৪ 


মোবাইল: ০১৯১৪-৬৯২০৫৭ মাবাইল: ০১৭৩৬-২৩৫৩৬৭ 


২৮. মাও. ত্বারী মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম 
গ্রাম: বিজয় সানজুরা, ডাকঘর: আকেলপুর 
থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাপাই নবাবগঞ্জ 
মোবাইল: ০১৭৪৫-৮৩২৬০২ 


২৯. মাও. বারী মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন 
পিতা: মরহুম ছহেত কাজী 

গ্রাম: গোপীনাথপুর, ডাকঘর: মেরি গোপীনাথপুর 
থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ 

মোবাইল: ০১৭৩৮-২০৩৮৯৩ 


গ্রাম: শালবাড়ি হোতুড়), ডাকঘর: মহিষ বাথন 
থানা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭২৫-৮৫৯৩১০ 


৩১. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ জালাল 
পিতা: জনাব রশিদ আহমদ 

গ্রাম: ঈদগাহ, ডাকঘর: সিয়ার পাড়ি 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮১৫-১৪৭২০২ 


আশরাফিয়া লাইবেরী | | আল হাবীব অফসেট প্রেস 
রিচালক- সা ফায়ার সার্ভিস মসজিদ রোড, কক্সবাজার । 
দাসা রোড পি পখীয | | মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
₹০ 
.এম. সপ গিফ্ট ফ্যাশন ফার্মেসী 


ম্মদ নুর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ রচালক- মাও৪ আবদুল কুদ্দুস 
আব্দুল মোতালেব মাকেঢ, গুলজার মোড়, কলেজ রোড ০৯৭১৯ 8 হর 
; মাহবুব আহমদ-০ 
০8 চকবাজার, চট্টগ্রাম । খোজারখলা মার্জাজ মসজিদ 
টেকনিক্যাল রোড, সিলেট । 


৫৫৩, আরাকান হাউজিং সা 
বাদুরতলাঃ চট্ট 


৫ 
রা উস: ০১এরাবিয়ান টাইলস 


্‌ ০ নুর আহমদ রোড, চ্টথাম। ৬১৫৭৪৭ লা 

এ] ,এ)১৬৩ শনি] | ১ ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আলম খোরশেদ 

(&. . দারুলফন্ুন রা ১০৯৯৪০ 
্ ] ০১৪৪ 1 ্ ৮08503157 ), আন্দরকিল্লা এ. মেহদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম ্ 
৫. ৬ নব ৩ থাম । ৮৪০৩৪৬ ্ জ 
. শা 85 আরবী এ এস্পোরিয়াম পরিচালক- আন্বীদ হোসেন 
৪৮২ | 2 ০৪ 7 ৫৯১ শাহী জামে মসজিদ মাকে টি াতট টীতিলেইন রাজ মিজি চথাম 

রি €১ আন্দরকিল্লা, চট্টাম। ০১৬৭২৪০৬৮৫২ 18328 3০ 


৮ 
শাহীন ষ্টোর | | দারুল আরকান ইসলামী একাডেমী 
জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে পরিচালক- মুফতী শাহেদ 
চট্টগ্রাম । ০১৮১৯-৩২৭৯০২ কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, 
পূর্ব নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চ্টগ্রাম । 
ফোন +; ৬৮২৩০৯ 


] 


2শা1811: 8119111426(0/91100.001 


প্রেকাশ- বুড়ির বাপের দোকান) 
৮২, দামপাড়া ব্যাটারী গলি, 
ফোন : ৬৯৯৩২০ 
পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্নেক্স, 


বিদ্রিত আল ওয়ায ফেরত নেম্া হুয়। 


মুঠোফোন *০৯১৮৯১৮-৫ ৭৯৩০৯ ০ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । ফোন : ৬৩৯৪০৯ 


১০ ছজজজজ্ধদ ৪ 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান 
আমার স্কুল, সার্সন রোড, ট্টথাম। 


